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পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয। আমাদের পবম সৌভাগ্য যে আমবা 
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কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবিরা, পাঠকবর্গের নিকট আশীর্ববাণীগুলি উপা 
করিতেছি । 
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কলিকাতা, ২৮ পৌঁষ ১৩৪২ 


জীহট বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিষদেব কার্যারস্তের দিন, বঙ্গভাষা সাহিত্য ও 
'স্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীষ হঈবা থাকিবে । এই প্রতিষ্ঠানটি উক্ত 
এদেশস্থ সুধীবৃন্দের কন্মেব কেন্দ্র হইধ! দিন দিন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে, 
হাই আমাদেব বিশ্বাস। প্ৰাৰ্থন| করি যে ইহার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ অতি 
সর কাৰ্য্যে পরিণত হউক, কারণ আমাদেব জাতীষ অতীত সম্বন্ধে এত 
[ল্যবান ক্ষেত্র অপবস্থলে কমই আছে। - 


শ্রীযদুনাথ সরকার, 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি । 


ভরীহট্ট কমলালেবু ও কমলা মধুর দেশ । শ্রীহট্রের ক্ষুদ্র কদর পাৰ্বত্য নদীর 
'ল মিষ্ট, তাহাদের স্ৰোত বেগশালী, এই নদীদেব মধ্যে একটার কথা আমি 
_লিতে পারিবনা, তাহার নাম ক্ষেমন্করী বা খোয়াই ; হবিগঞ্জের পদলেহন 
হরিা তাহা স্বীয় পার্বত্য অভিযানে ছুটিয়াছে। সেই নদীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঠরঙ্গের কলতান আমার কাণে বাজিতেছে। আমি সেই নদী সৈকতে কুটার 
চন! করিয়া হুটা বৎস্র কাটাইযা দি য়াছি। 
হা “মন মাঝি (তার বৈঠা নেবে” গানটা গাহিয়া এক সুক$ মাঝি রোজ 
শদোষ কালে এই কল-তরক্গ-মুখর নদীব উপর স্বীয় জীর্ণ নৌক। বাহিয়া 
নিয়া যাইত। সেই অবশাদপূর্ণ করুণস্থরের কাকলী এখনও আমার কাণে 
ঢাজিতেছে। এই হবিগঞ্জ সম্বন্ধে আমার প্রিয়বন্ধু এণ্ডারসন (1. 0. 8.) 
[হেব আমাকে কত কথাই এক সময়ে লিখিষাছিলেন--সেই পত্রগুলির কোন 
কান খানি হয়ত এখনও আমাব চিঠির ফাইলে পাওয়া যাইতে পারে । 

শীহটে বহুদিন হিন্দুবাজত্ব ছিল, এমন কি খন মুসলমানগণ সে দেশ 
ঘধিকার করেন তখনও কতিপয় সন্ত্ান্ত ব্ৰাহ্মণ পরিবার ইসলাম ধৰ্ম-গহণ 
]ব্ব'ক তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার] ভিন্ন ধৰ্ম্ম গহণ করিয়া অনেক 
পরিমাণে হিন্দুর আচার রক্ষা করিতেন এবং তাহাদের ব্ৰাহ্মণ্য রক্তের গৌরব 


mn 


8 সাহিত্য পরিষা- পত্ৰিকা 


কাৰো “মান ভারী প্রথম ভাগেও নবাব হরেরুফ টব 
হইযাও মুসলমানের সিংহাসনে বসিযাছিলেন। তাহার কাকুকার্ধ্য-খচিত 
সিংহাসনের কভকাংশ আমি পাইয়াছি। নবাব হরেকৃষ্ণের দানশীলতাব । 
কথা শ্রীহটে প্রবাদ বাক্যের স্তায় হইয়াছে । এক মুসলমান শত্ৰু তাহাকে , 
গোপনে হত্যা করিলে তাহাব প্রধান সেনাপতি এতটা শোকবিহবল হইয়া 
পড়িষান্িলন ঘে তিনি আত্মহত্যা করিবা শোকের জাল! নিবারণ করেন । 

্ার্ণকাল হিন্দুরাজত্ব থাকার ফলে শ্রীহট্ট একটা প্রধান সংস্কৃত চ্চাব . 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । এমন কি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নবদ্বীপ 
ও শাস্তিখুরের বিদ্যার আলো শ্রীহটের দীপশিখা হইতে বিস্তার পাইয়াছিল। 
নবদ্বীপে দুইটা প্রধান গৌরব নব্যন্তায় ও ভক্তিধর্শের বিকাশ | এই 
নবান্তাফ়ের অন্যতম মহাগুরু, এমন কি এদেশে সেই বিশ্যার প্রধান প্রবর্তক, 
"কথুনাথ শিরোমণি শ্রহট্রের ক্রোড়ের সন্তান। অপরাপব বহু নৈয়ায়িক 
যাহাদের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশময় তাহারাও শ্রীহটের অধিবাসী । এই ম্যায় ও 
শর্কশাশ্রের কঠোর ও শুক মরুভূমিতে যে ভগবৎকর্প ব্যক্তি ভক্তিরসের অমৃত- 
ধারা বহ্দইযা দিয়াছিলেন তিনি শ্রীহট্ের লোক । শুধু চৈতন্তদেব নহেন 
ভক্তব্যুহের মধ্যে বহু প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাজন শ্ীহট্রের অধিবাসী । জৰচৈতন্ত- 
দেবেব পিতা জগন্নাথমিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, প্রিষসখা গদাধব ও 
ম্বাবি গুপ্ত প্রভৃতি অনেক ভক্তিধর্শ্মের অবতার জীহটে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন আর এইযুগে ধিনি উপনিষদ ও বেদাস্ত শাস্ত্রের গুরু, বিঘ্বাবধিকত্ঞ্ 
খ্বাহার সমকক্ষ ব্যক্তি তংসময়ে বঙ্গদেশে ছুলভ ছিল, সই শাস্তিপুর-নাথ, 
সীতার স্বামী “উপকারিকা” নামক প্রাসাদবাসী, লাউড়েব রাজগুরু 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যও প্রীহট্রের অধিবাসী ছিলেন৷ স্থতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে জ্ঞান 
বিজ্ঞান ভক্তি ও শাস্চস্ঠাব যে কষেকটা ভগত্পুঙ্য লোক নবদ্বীপ ও শাস্তিপুর 
ষাহাদের কর্শ্কেন্্র করিষা, বঙ্গীয় সভাতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবং 
ধাহারা সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে টির গোৌরবাধ্বিত করিয়া রাখিয়াছেন,. 
ভাহাদের সৰ্বপ্ৰধান বাক্তিগণ--তীাহাদের কিরীটকুণ্ডল শ্রীহট্রের রতুখনিতে 
উদ্ভুত হুইষাছিল ৷ 

মরা শৈশবে বানিয়াচঙ্গের ভাটিদেব মুখে কত যে গাঁথা শুনিয়াছি 


চু 


ৰ্‌ 


তাহাদেব অকর্ধ নাই, ইহাব| বঙ্গরেশে সমত্ৰ যাতায়াত কৰিয়| 
লৌকিক ও এঁতিহাসিক কাহিনীগুলি-গানে পরিণত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের 
লোকেব শ্ৰুতিমূলে অমৃত নিষেক কবিব। একীন্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু 
রাজ্জকুমার, বাবুর কীন্তি যত কৈব কত শুন্তে চমংকার ।”.... ‘পাত্ৰতায় 
ঢ় ুঞ্কেতে মিশায়ে তাবে খেতে দিল বিয। খেয়ে দুধর জল কৈল তল 
গেলাস ধরি হাতে, সব্বাঙ্গ জলিব| ষায বাবুব দারুণ বিষের তাপে ৷"--ইত্যাদি 
অর্দলুপ্ত গানেব পদ আমাদের এখনও মনে আছে। সুপ্ৰসিদ্ধ বাজা 
ধাজবন্নতেব কীর্তি ভঙ্গ করিয়া কীৰ্ণ্ডিনাশ'ব জলপ্লাবন যে ভষানক বিপ্লব 
কবিয়াছিল, তাহাও বানিঘাচঙ্গের ভাটগণ হইতে বঙ্গদেশ জানিতে পারিয়া- 
ছিল। কতশত গীতি ও গীঁথা যে বানিয়াচজের কবিগণ বচন] করিয়াছিলেন, 
তাহার অবধি নাই। পূর্বববন্গগীতিকায় সখিনা ও মদিনার অপূর্ব দাম্পত্য ও 
শবব্দি-বিনঞ্ন-কর প্রেমের কথা এই সকল কবি-চিত্রকবেব অমর তুলিতে 
অঙ্কিত হইযা মাছে। শ্রীহট্টের ঢাল, শ্রীহট্টের কাবা, শ্রীহটের কারু- 
কাধ্যময কাষ্ঠশিল্প এক সময়ে বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। শ্ীহটের 
নৈসগিক পাৰ্ব্ব'ত্য দৃশ্য এবং বহু প্রাচীন এতিহাসিক নিদর্শন ও কীন্তি যাহারা 
দেখিয়াছেন তাহারা জানেন এই দেশ এক সময়ে সর্ববিধষে বঙ্গদেশের শীর্ষ 
স্থানীয় ছিল। নবগঠিত শ্রীহট সাহিত্যপরিষদ এইদেশের পূব্ব গৌরবের শতধা 
বিচ্ছিন্ন বেণুকণ| কুড়াইষ! রাখিতে চেষ্টিত হইলে আমর। সুখী হইব। 


গীদীনেশ চন্দ্ৰ সেন 
৭1১২1৩৫ ইৎ। 


আঙ্কাল শুনিতে পাই রেল ট্টামার মোটর হইয়া দুবত্বকে বিদায় 

করিয়া দিযাছে। কিন্ত সত্যই কি তাই? যখন রেল ট্রামার ছিল না, 
এরোপ্রেন কেবল কল্পনায় উড়িত, তখন যাহা নিকটে ছিল, এখন তাহা বহুদূরে 
চলিয়া গিয়াছে । একদিন ছিল যখন রাম বনবান গেলেন অযোধ্যা হইতে দণ্ড- 
কারণ্যে, শ্ৰীকৃষ্ণ জরাসদ্ধের অত্যাচারে স্বারকায পালাইলেন, বিজয়সিংহ লঙ্কায় 

+ উপনিবেশ স্থাপন কবিলেন, হিন্দুরা বলিদ্বীপে জয় পতাকা তুলিল, চীনের 


থলত aa ean anaes ৯ ৩৯ লাস লালী anne aaa nasa ess ৯৩১৩১ eee পিসি NON AN IN ৰাস INNA পদতল AAS লা পছ লী পাছ লাখ পাৰ 


পরিত্রাকপ্রবরেরা ভাবতবর্ষেব ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে দিন 
আর নাই যে দিন নালন্দার বিশ্বাবিগ্ালধে দূব দূরাস্তর হইতে সহজ সহস্ৰ 
ছাত্র সমবেত হইল ৷ কাজেই বলিতে হয় যে দূরত্ব বাড়িতেছে বই কমে নাই। 
আমরা শুনিয়াছি যে প্রেমের টান যেখানে আছে, স্বেহের আকর্ষণ যেখানে 
আছে, সেখানে দূরত্বের ব্যবধান থাকে না। কিন্তু এত গেল হৃদয়ের কথা । 
সে দ্রব্যট যে এখন ছুপ্রাপ্য হইষাছে, ইহা জানিবার জন্য 
কোনও চিকিংসকের নিকট যাইতে হইবেনা। হৃদয়ের অভাবে 
অবস্থা যা হয়, তাহাই হইয়াছে। এখন রেলওষের টাইম টেবল আমাদের 
মধ্যে দূরত্ব বাতলাইয়া দেয় এবং তাহাব সঙ্গে সঙ্গে যখন রাশি বাশি রজত 
খণ্ডের স্তূপ পাহাড় পর্বতের ব্যবধান স্থষ্টি কবে, তখন দুরত্ব কেবল বাঁড়িযাই 
চলে, কষে না। কিন্তু পূৰ্ব্বে এমন ছিল না বলিয়া মনে হয় । আমাদের 
স্বভাব এই যে, যে অবস্থা সংঘটে আঁমবা অভ্যস্ত, আমবা মনে করি চিরদিনই 
বুঝি তেমনই চলিয়া আসিতেছে । বর্তমানের তীব্র আলোকে চক্ষু অভ্যস্ত, 
অতীত কুহেলিকাব অন্তরালে দিক চক্রবালের নিয়ে অন্ত যাইতেছে । তাহা 
না হইলে, আমরা অন্ততঃ অন্থভব করিতে. পারিতাম যে পূর্বতন যুগে যখন 
ভারতেব সৰ্ব্বত্ৰ এক সংস্কৃতির ধাবা বহিত, তখন গান্ধার, কাশী কাঞ্চি 
দ্রাবিড়, মগধ বাতাগী বিদিশা বড কাছাকাছি হইয়া পড়িধাছিল। সংস্কৃতির 
টানে দেশের মধ্যে যে দূবত্ব সংকুচিত হয়| গিয়াছিল, সে দূরত্ব রেল মোটর 
কলেব নৌকা! কমাইতে পারে নাই। ছায্নান্মিথ্-তটশালিনী গঙ্গা ষখন 
বিশাল ধারায় দেশের উপর দিব! প্রবাহিত ছিলেন, তখন সমগ্রদেশ একই 
প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিত । এখন সেখানে ঘেষেদের গঙ্গা বোসদের 
গঙ্গা বহিষাছে এবং তাহা লইয়। পাড়াব মধ্যে কত বাদবিসম্বাদ চলিতেছে । 
তাহার কারণ, সে ধারা যে আজ কন্ধ হইয়া গিয়াছে। 

সাহিত্যে দেখা যায যে শ্রীহট্র, নবদ্বীপ এবং মিথিলা, বামকেলি 
খেতরী এবং নীলাচল যেন পরম্পরের বড় নিকটে আসিয়া পড়িযাছে। এ 
নৈকট্য দেশ ও কালের ব্যবধান উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল যে কারণে 
সে কারণ আধ্যাত্মিক । প্রত্যেকটি দেশের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, তাহা 
অপৰ দেশে সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয! বাঙ্গালাব প্রাণধারাকে বড় উদার ও 


আশীৰ্ব্বাণী ৭ 
শ্লাঘ্য করিয়া তুলিবাছিল। রাবার ধন্ম, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত তাই শ্রীহট 
নাগর, মিথিলা শ্রীবগু, খেতরী শান্তিপুবকে একই নগরীর বিভিন্ন পল্লীতে 
পরিণত করিষাছে। 

শহট্টের দন বাঙ্গালাব সেই গৌববময্ন যুগে কোনও দেশেরই চেষে 
"কম নয় | জীহটেব ধর্মপ্রাণ বিপ্রেরা ষখন শান্তিপুর নদীয়া উজ্জ্বল কবিলেন, 
তখন তাহাবা শুধু তাহাদের শয্যা দ্ৰব্য ও তৈজ্জসপত্র লইয়া আসেন নাই। 
তাহারা সেখান থেকে যে বীজ আনিষা স্ববধুনীব তীরে ছড়াইয়। দিলেন, 
তাহাই ক্রমে এক অপূর্ব প্রেমতরুতে পবিপত হইল যাহার তুলন৷ জগতে 
নাই ৷ 
মালাকারঃ স্বহং কৃষ্ণঃ প্ৰেমামরতকঃ স্বয়ং | 
দাতা ভোক্তা তংফলানাং যনস্তং চৈতন্তমাঅষে ॥ 
এই প্রেমতক্কর ফল গীঁচৈতন্ত পাত্র অপাত্র সকলকে বিলাইলেন । 
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুব। 
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লষ মূল ৷ 
মাগে না মাগে কেহ পাত্ৰ ব৷ অপাত্র। 
ইহার বিচার নাহি জানে দিবামাত্ৰ । 
এই যে অমরতক সদৃশ প্রেমবৃক্ষ ইহার বীঞ্,কি সাধনার বলে শ্ৰীহট্ট 
প্রাপ্ত হইল, তাহা এখনও আমবা জানি ন|। সে সমযে এমন কি 
আধ্যাত্মিক বা মানসিক সম্পদ ছিল, যাহার ফলে অদ্বৈত, জগন্নাথ, মুকুন্দ 
্রীবাস প্রভৃতির আবির্ভাব হইতে পারিল? ঢাঁকাদক্ষিণ ব| জয়পুর ব| তং- 
সন্নিহিত স্থান সমূহ হইতে পুথি দলিল প্রভৃতি পুরাতন যাহা কিছু পাওয়। 
যায়, তাহাই বাঙ্সালাব সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য হইবে। শ্রীহট্রের সাহিত্য 
পরিষদ যদি এই অমূল্য রত্ব আহরণ করিয়া ধন্ত হইতে পারেন, এই আশা 
আমি অভিনন্দন জানাইতেছি ৷ 


গ্ৰীখগেন্দ্ৰ নাথ মিত্র 
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১৩৯ বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট 

কলিকাতা ১৫। ১। ৩৬ 
সবিনয় নিবেদন = 

(আগামী ১৭ই * জান্থ্যারী ) শ্রীহট্রের নব স্থাপিত সাহিত্য পরিষদে 

প্রতিষ্ঠা উৎসব রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত বাহাছুর মহোদয়ের পৌবহিত্যে ' 
সম্পন্ন হইবে জানিয়া প্ৰীত হইয়াছি। ্রীহটের সাহিতা-পরিষদ বিশেষ 
ভাবে শ্রীহট্টের প্রাচীন পুথি, মুদ্ৰা, শিলালিপি, তাত্রশাসন ও মুস্তি প্রভৃতি 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অন্ত ব্যবস্থা কবিবেন জানিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পৰিষদ 
বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বঙ্গপাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনে 
- ব্যাপৃত থকিবেন। শ্রীহটের সাহিত্য-পরিষদ শুভ-অনুষ্ঠানে আত্মনিষোগ 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি ইহার অভ্যুদয় ও দীর্বজীবন কামনা কবি। 
ভগবান আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত করুন! ইতি-- 


ভবদীয়-- 
শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দন্ত 


সেই কাব্য, সেই শিল্প, সেই গীত, সেই বাদ্য প্রাণে যাহা বাজে 
সেই সাহিত্য আসে নিত্য যাহা মান্ুষেব কাজে । 
কতজন আছে কহে কত কথা, কাব্য তাহারে বলিন| সৰ্বথা 
নম্ন সদালাপ মগ্যপের প্রলাপ এ কথ! নয বাজে 
একমাত্র নিত্যবস্ত তারি আসম্বাদ শ্ৰেষ্ঠ সবার মাঝে । 


শ্ীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুব 
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* প্রকৃতপক্ষে সভার অধিবেশন ২০শে জাঙ্লয়ারী তাবিধে হইবাছিল-_সম্পাদক 
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University of Calcutta. Council of Pastgraduate 
Advancement of Learuing. Teaching in Arts. 
Dept. of Sanskrit. Asutosh Building, Calcutta. 
তরু! মাঘ, :৩৪২। 


শ্রৃহট্ট সহিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আমার প্রাণেব প্রার্থন। 
এই যে, ইহার যেন সেই দিকে গতি হয় যাহাতে সাহিত্যের দ্বার| আমবা 
যে কল্যাণ আশা করি তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পার! যায । ইহা যেন 
সমস্ত অনৈক্য অপনয়ন করিয়া সর্বত্রই বস্তুত সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পাবে; 
ইহার বুদ্ধি হউক, জয জয কার হউক ৷ 


ভ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


বঙ্গীয় মহাকোষ | 
১৭ই জানুয়ারী ১৯৩% 
৩ এ রামরতন বন্থলেন 


জীহটে সাহিত্য-পবিষদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইষাছে শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত 
হইলাম। দেশে সাহিত্যালোচনার কেন্রু যত বাড়ে জাতির তত লাভ। 
শ্রীহট্টে এতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে। শ্রীহট 
বাসী জানের সকল বিভাগে নিজেদের উন্নতি করিবার এই সাহি্ত্যি-পরিষদে 
উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ পাইবেন। কিন্ত শ্রীহট্টের সাহিত্যিক মাত্র যেন মনে রাখেন চিত্ত 
উদার না করিলে, সকলে একতার বন্ধনে বন্ধ না হইলে কোন কাজই সাফল্য 
মণ্ডিত হইবে না । আমি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন শ্রীহট 
সাহিত্য-পরিধ্দ শুধু বঙ্গদেশের কেন সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জল করে । ইতি-- 


উীঅমূল্য চরণ বিষ্ভাভূষণ 


১১১ Ne ১১২১১১ সিল SINE EAI INI NN Ua nae 


শ্রমান্‌ যতীন্দ্রের নিকট একটা স্বতঙ্ক শ্ৰীহুট সাহিত্য-পরিষদের কথা শুনিয়া 
কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলাম। কেন্জ্রাপসাবিদী শক্তির প্রসারই বর্তমান যুগের 
লক্ষণ। সবই চাই স্বতন্ত্র । স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, খতন্ত্র হাইকোর্ট ইত্যাদি । 
লাট কঙ্জনেবই গঞ্জন প্রতিধ্বনি! তিনি স্বপ্ন দেখিরাছিলেন প্রত্যেক দেশ, 
জেল|, নগর, গ্রাম কেন্দ্রসহর হইতে স্বতগ্ন ; স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম্মী, স্বতন্ত্ৰ কৰ্ম্ম, স্বত্ত 
, স্বতন্ত্ৰ চাল-5লন প্রয়াসী। তিনি ষে সম্য এই মত প্রচার করেন, 
জা রচনা করি গ্ৰীহাষ্টয় ভাষাষ একখানা সংক্ষিপ্ত রামাধণ। যাহাদের 
অপব্যঘ করিবার মতন অতিরিক্ত সময আছে তাহারা এই বামায়ণ পাঠ 
করিতে পারেন। কাজ্জন লাটের এই . ভেদনীতিমূলক কল্পনা মৃষ্তি ধারণ 
করিবার পূর্বেই তাহার তরী ভারত সাগবে ভাসে। আমারও দ্বিতীয় 
কীন্তিবাস নাম ধারণ করিবার প্রযাস ব্যর্থ হয়। 
যাহা হউক, বর্ণমাল! হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাপ্রলী পধ্যন্ত শ্রীহট্র ভাষায 
রূপান্তরিত কবিব'র প্রধাস শ্রীহট সাহিত্য পরিষদ করিবেন না, এই কথ| 
শুনিষ। আশ্বস্ত হইলাম । 
বাল্যকালে "মনসার ভাসান” মাঝিদের কৃষ্ণলীলা সঙ্গীত প্রভৃতি শুনিয়া 
মনে করিতাম শ্রীহট সাহিত্যের সীমা বুঝি এ পধ্যন্ত। ইংরাজী শিক্ষা 
শাসনে বৈষ্ণব সাহিত্য “তৌবা” করিতাম। “চিবদ্ধীব শৰ্ম্মার” চৈতন্ত 
চরিত পড়িয়| যখন বৈষ্ণব সাহিত্যের দিকে মন আকৃষ্ট হইল, দীনেশ বাবুর 
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানিলাম বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীহট্টের দান 
অপরিমিত। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রস্তিব দেশবাসী আমি, এই 
কথা স্মরনমাত্র আমার বক্ষ গৌরবে স্ফীত হইল। 
চৈতন্য ভাগবত সম্বন্ধে স্ুপ্রসিন্ধ চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা বলেন : 
“মনুষ্যে রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য । 
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য |’ 
বঙ্গ সহিত্য যখন শুক-জ্ঞ।ন-তপ্ত মরুভূমি, ্ৰীহুটন্না এই বৈষ্ণব কবিদের 
প্রভাবে ডাকিল ভক্তি-হৃধা-বান ৷ সে স্থধা পান কবিযা কত মৃতপ্রায় ব্যক্তি 
নবঙ্গীবন লাভ কবিল। সেই বানেব প্রবল শ্রোতে ভাপিষা গেল কত রাজ 
সিংহাসন । oe স্বাধীন বাজ। বৃন্ধ দিব্যসিংহ কেবল ভিখারী সাজিলেন 
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মা, সাহিত্যিক সমীজকে “বাল্যঙ্গীলা সুত্র’ উপহার দিষা আপনার - কবিত্ব 
শক্তি প্রকাশ করিলেন ৷ 
' আশ| কবি শ্রীহট্র সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে এ প্রকার গ্রন্থকার উদিত 
হইয়া বর্তমান সাহিত্যের প্রতীচ্য অস্থকরণ-মলিন আকাশ নিৰ্ম্মল কবিবেন। 
সাহিত্যের পূর্ব পবিত্র প্রভাব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ভগবানের নিকট 
এই প্রার্থনা । 
দীন নগণ্য সাহিত্যসেবী 
শরীনুম্বরী মোহন দাস 


১৫।১।৩৬ ইং 


সনক্ভালভ্িন্ন অভিজ্ভাস্বল 


রায় বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, 


নমবেত তদ্রমহোদয় ও ভদ্ৰমহিলাগণ, 
শ্রহষ্ট সহবে একটি সাহিতা-পরিষদ্‌ গড়িযা তুলিবার চেষ্টা এই প্রথম 
মহে ৷ পনের বসব পূৰ্ব্বে আর একবাব এই চেষ্ট| হইষাছিল; শ্শ্রীহট্ 
সাহিত্া-পবিষৰ্” গঠিত হইধাহিল এবং তাহ।ব কষেকট সভাও হ্ইয়াছিল। 
তারপর এই অকাল মৃত্যুব দেশে যাহা হয় তাহাই হইল, পনের বৎসর 
আগেকাব সাহিত্য-পরিষর্দেব জীবন-প্ৰদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। বিগত 
ঘত্সরে The Sylhet Cultural Asociation নাম দিয়া একটি সার্ক 
জনীন সংস্কৃতি সম্ভার প্রতিষ্ঠা হয । বিগত ১৬ই কাণ্ডিক এই Association 
- এর শাখা স্বৰূপে "শ্রীহট সাহিত্য-পরিষদ্‌, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বাংল! ভাষার এই সমৃদ্ধির দিনে 
সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ কোন সাৰ্থকত৷ নাই । সাহিত্য-পরিষদ্‌ বলিলেই 
আমরা পুৰাতন পুথি, গ্রাম্য ছড়া-পাচালি ইত্যাদির কথ! বুঝিয়া থাকি । 


১২ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 


প্রশ্ন হইতে পারে যে বর্তমানে যখন বাংলা ভাষাম্ম উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-হষ্ট 
হইতেছে, তখন ঝুল ঝাড়িষা, ধুলাবালি মুছিয়। এইসব পুথি পাঁচালী, 
ছডা-কবিতা সংগ্রহের প্রয়োজন কি? সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য শুধু 
পুরাতনকে অতীতের মাটি খুঁডিয়। বাঁহর করাই নহে, যদিও ইহা এরূপ 
প্রতিষ্ঠানের একটা প্রধান কর্তব্য । অতীতকে তুলিয়া কোন জাতিই বড় 
হইতে পারে নাই-_জাতির সজীবত। ও অগ্রগতির ইহাই একটি প্রমাণ যে 
সে তাহার অতীতেব প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাবান। ন্বীনতার প্রতীক রবীন্দ্র- 
নাথের গৌরবে আমরা সকলে গৌরবাৰ্বিত ; কিন্তু অতীত-যুগের বৈষ্ণব- 
কবিদের ভাব-রস যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে মধুর ও মোহন করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহ। অনেকেই অস্বীকাব করিবেন না। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে 
হইলে, বিগ্ভাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞান-দাস, গোবিন্দ দাসকে বাদ দিলে চলিবে না। 
অতীতের প্রতি আমাদিগকে সশ্ৰদ্ধ নয়নে তাকাইতেই হইবে। পুরাতনের 
অদ্ধ-কোঠায় যে হীরা-জহরত লুক্কায়িত আছে, তাহাকে নবীনের আলোকে 
বাহির কবিয়া আনিতে হইবে। 

প্রীহট্ট জেলার পলীতে পল্লীতে স্থনাহিত্যের অনেক উপাদান সঞ্চিত 
রহিয়াছে । আমাদের গ্রাম্য সঙ্গীতে, আমাদের শনির পাঁচালী, সত্য- 
নারায়ণের পাঁচালী, পদ্মপুৰাণ, গাজীর গীত প্রভৃতিতে এমন ভাঁব-সম্পদ, 
শব্দ-সঞ্চয়ন ও অলঙ্কার-সমাবেশ রহ্যাছে, ষাহা এই অতি মাঞ্জিত রুচির 
যুগেও অনেকের চিত্তাকর্ষক হইবে। এই সব বিষয় কিছু কিছু আলোচনা 
ষে না হইয়াছে তাহা নহে--কেন্ত এখনও আলোচনাব ক্ষেত্র স্থবিস্তৃত, এখনও 
এই সব পন্বদ্ধে অনেক ভাবিবার ও বলবার আছে । 

বৌদ্ধ-বুগ সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাস এখনও অনেক নীরব । আমাদের 

সমাজের অনেক সম্প্রদায় যে এককালে বৌদ্ব-ধর্মাবলম্বী ছিল তাহ! 
প্রায় নিশ্চিত। যত ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করিলে এদের সম্বন্ধে 
বহু পুথিপত্ৰ আমাদেব জেলায় পাওযা যাইতে পারে। সেই গুলি হইতে 
শুধু বাংলা দেশের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তর নৃতন তথ্যের 
সন্ধান মিলিবে ৷ তা ছাড়া, শ্ৰীহট্ট জিলা যে ধৰ্শ্বের বন্তা 
প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় এখনও এই জেলার আনাচে-কানাচে 


সভাপতির রিভার. ১৩ 


পাওয়া যায । ম'লমসলার অভাব নই ভাজ উৎসাহী হিলি 
অভাবে আমাদের অনেক গৌরবেব সামগ্রী নষ্ট হইতে বসিধাছে। সামাজিক 
ও ধৰ্ম্ম জগতের ইতিহাসের অনেক উপাদান আমাদের পল্লী-গ্রামে আবদ্ধ 
রহিষাছে-_আশা! করি, শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোক্তা ও কর্ম্মীরা তাহার 
উদ্ধার সাধন করিবেন। 

পাশ্চাত্য-শিক্ষাব প্রভাবে আমরা এক নূতন পথে ধাবিত হইতেছি। 
আমাদেব শিক্ষা, দীক্ষা, বাক্যে ও চিস্তাফ অনেক পরিবর্তন সংঘটিত 
হইযাছে। এইরূপ পবিবর্তন মোটেই অস্বাভাবিক নহে এবং মোটের উপর 
অবাঞ্ছনীয়ও নহে-_পরিবর্তন প্রাণবন্তার লক্ষণ। শুধু মনে রাখিতে হইবে 
থে আমরা যেন আমাদের মূল হারাইযা না ফেলি, আমবা যেন আমাদের 
অতীতেৰ স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর বর্তমানের সুঠাম সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিতে পারি। 
ইহা অসম্ভব কথা নয়। প্রাচ্যের গৌরব জাপান দেশে ইহার দৃষ্টান্ত আমরা 
দেখিতেছি। জাপানীরা এক কালে ফুরোপ ও আমেরিকা-যাত্রাকে 
ভয়ানক দূষনীয় মনে করিত, কেহ পাশ্চাত্য-শিক্ষা লাভের প্রষাস করিলে 
তাহার ভাগ্য শুধু জাতি-চ্যুতি নয় প্রাথবিরোগ পর্য্যন্ত ঘটিত। সেই জাপান 
দেশ আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাব উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত জাপানীর! 
পাশ্চাত্য পোষাক পধ্যস্ত ব্যবহার করিতেছে; পাশ্চাত্য বাণিজ্য, পাশ্চাত্য 
বাণিজ্য-প্রণালী, ঘুদ্ধ প্রণালী তাহারা সম্পূর্ণরূপে আষত্ত করিয়াছে? কিন্ত 
তাহাদের জাতীয় জীবনে মূল-সুত্র ছিন্ন হইতে দেয় নাই__শিন্টো ও বৌদ্ধ 
ধর্ষেব প্রভাব এখনও তাহাদের জাতীষ জীবনে সম্পূর্ণ বিগ্যমান। পাশ্চাত্য 
একনিষ্ঠতা ও শ্রম-শীলতা তাহার| অঞ্জন করিয়াছে । কিন্তু তাহাদের সহজ 
ও বিলাসিতাবিমুক্ত জীবন-প্রণালী তাহারা বৰ্জ্জন করে নাই। এই 
বিলাঁসিতাবিমুক্ত অম-শীলতার জোরেই তাহারা ব্যবসাষ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
যুবৌপ ও আমেরিকার প্রবল প্রতিঘন্বী হইয়া উঠিয়াছে। 

আমবা বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 
আলোচনা করিতেছি। আমাদের শ্রমসার্থক হইবে যদি আমরা এই আলো- 
চন! দ্বারা আমাদের মাতৃ-ভাষাব উন্নতি-সাঘন করিতে পারি। বিশ্ব- 
সাহিত্যের চাবি-কাঠি আজ ইংরেজী ভাষার হাতে ।. ইংরেজী ভাষার 


১৪ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক! 
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সাহায্যে আমর! বিশ্ব-সাহিতোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে পারি । অঙ্গবাদ 
বিভাগে আমাদের সাহিত্য এখনও নিতাস্ত দরিত্র। সম্প্রতি Maxi 
0084 "Mother” এর মতন বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বাহিব 
হইয়াছে বটে, কিন্তু একপ বহু বহু, গ্রস্থ-সন্বন্ধে আমাদের সাহিত্য এখনও 
অজ্ঞ। শ্রীহট্ সাহিত্য-পরিষদ্‌ এই বিষষে হস্তক্ষেপ করিলে বাংলা সাহিত্যের 
একটা অভাব মোচন হইবে ৷ 

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যেব কথা ভাবিবার পূৰ্ব্বে আমাদেব আর একটি বিষয় 
ভাবিবার আছে। ভারতবর্ষ নানা ভাষা ও নানা জাতি নিয়| গঠিত। যদি 
ভারতীয় জাতীয়তা স্থদৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিতে হর তাহা হইলে এইসব 
বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন সম্প্রদাষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-লাভ করিতে হইবে । 
বাংলা ভাষাষ তাহাদের সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রণষন করিতে হইবে । অজ্ঞতাই 
বিরোধের মূল। এই যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তাহাও অনেকাংশে 
অজ্ঞতা-প্রস্থৃত। হিন্দু ও মুসলমান--উভষ- ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বাংলা "পুস্তিকা 
প্রণয়ন করিলে পরস্পরের অনেক অমূলক ধারণা অপসারিত হইবে_ সঙ্গে 
সঙ্গে অশাস্তরও তিবোধাঁন হইবে । আসাম প্রদেশে অনেক পাৰ্ব্বত্য 
জাতির বাস--তাহাদের সম্বন্ধে ইংরেজীতে গ্রন্থ রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু 
বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই । এই সকল পার্বত্য জাতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলে বহু নৃতন তথ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে । বাংল| ভাষায় সেইসব 
তথ্য প্রকাশিত হইলে সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। 

বঙ্কিম চন্দ্র, শরচ্চন্্র, রবীন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্ৰ নাথ প্রভৃতি খ্যাতনামা 
সাহিত্যিকের সাহিত্য স্থষ্টতে বাংলা ভাষা আজ উন্নত, গৌরবাস্বিত--বাংলা 
ভাষা আজ জগতেব একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই 
উন্নতিতে সন্তষ্ট থাকিলে চলিবে না, মনে রাখিতে হইবে যে যদিও কাব্য ও 
কথা সাহিত্যে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইযাছি তথাপি নানা দিক দিয়া 
আমাদের ভাষা অতি দীন। দর্শন, বিজ্ঞান, এমন কি- ইতিহাসে পর্য্যন্ত 
আমাদের সাহিত্য নিঃস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের শ্রীহট 
জেলার ইতিহাস সম্বন্ধে এই পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি দ্বয়, পণ্ডিত 
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পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিষ্ভাবিনোদ ও পণ্ডিত অচ্যুত চরণ ততৃনিধি মহাশয়ের 
নিকট আমরা সমধিক ঝ্রণী। কিন্তু “প্রীহট্ররে ইতিবৃত্ত” প্রথম ও দ্বিতীষ 
খণও--সুবৃহং গ্রন্থ সাধাবণ পাঠকের পক্ষে ইহা তেমন উপযোগী নহে; হয়ত 
ব| কোন কোন স্থলে ইতিবুত্তেব সংশোধন & পরিবদ্ধনের প্রয়োজন । 
বর্তমান প্রণালীতে লিখিত একখানা শ্রীহট্রের ইতিহাস প্রণযন অত্যাবশ্যক 
হইয়| পড়িযাছে। শ্রীহট্র ও শ্রীহট্রবালী সন্বদ্ধে নানাৰ্প উদ্ভট উক্তি 
হইতেছে__ প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করিতে হইবে। 

বাংলা সাহিত্যে 70০১০1০8919 জাতীয় গ্রন্থ নিতান্ত বিরল। সুখের 
বিষয়, পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
এবং “বঙ্গীয় মহাকোষণ নামে একখানা বাংলা 7))05০10708,9019, বাহির 
করিতে প্রবৃত্ত হইযাছেন। আশা করি, শ্রীহট সাহিত্য পরিষদ এইবপ 
কাধ্যে সৰ্ব্বদা বথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। 

ভাষার দিক দিব| দেখিতে গেলে আমাদের মাতৃ-ভাষাব এখনও বিস্তর 
উন্নতি প্রয়োজন । আমাদের বানান সমস্তা এক কঠিন সমস্যা হইয়! 
দাড়াইয়াছে--অনেক লেখক নিজ ইচ্ছান্ষায়ী বানান প্রণালী অনুসরণ 
করেন-_ইহাব একটা সুব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক | 

মোট কথা কবিবার অনেক আছে--এখন কাজেব লোক চাই, উৎসাহ , 
চাই, অর্থ চাই । জীবনে সকলেব ভাগ্যেই সাহিত্য সেবার অবসব ঘাটয়৷ 
উঠে না, কিন্তু সকলেই সাহিত্য সেবার সহাষতা করিতে পারেন। আমার 
সনির্বন্ধ অনুরোধ, শ্রীহট্টবাসী ও প্রবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই যেন শ্রীহট 
সাহিত্য-পরিষদেব উন্নতিব জন্য নিজ সাধ্যমত সাহায্য কবেন। এই 
সাহায্যেব অর্থ শুধু টাকা পয়সাই নহে--নিজের চিন্ত! দ্বারা, কন্টীর্দিগকে 
সাহায্য করা যাইতে পাবে । দুর্ভাগ্যবশতঃ “অর্থমনর্থং ভাবষ নিত্যং” হইলেও 
অর্থ ছাডা কোন মহৎ কাজই হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষর্দের সাফল্যের 


' নিমিভ্তও অর্থের প্রযোজন ৷ গৃহ চাই, পুস্তকাগার চাই, পুথি সংগ্রহের জন্য 


অর্থ চাই; আশা করি, স্থধীস্যাজ পরিষদের অর্থ সমস্যা সমাধান কবিতেও 
যথেষ্ট সাহায্য করিবেন । 
আমি নিজে জীবনেৰ অপবাহ্বে আসিযা পৌছি্ঘাছি__সাহিত্য সেবার 
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সৌভাগ্য আমার হয নাই।. কিন্তু যাহারা এই মহৎ কার্যে ব্রতী আমি 
তাহাদিগকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করি এবং আমি যে আজ আপনাঁদেব নিকট 
সভাপতির্ূপে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা শুধু বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য- 
সেবীদের প্রতি আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্তু । আপনাদের 
সকলের সমবেত চেষ্টাষ ও একনিষ্ঠ সাধনায় শ্রীহট্র সাহিত্য-পবিষদ্‌ উন্নতির 
পথে, সাফল্যেব দিকে অগ্রসর হউক-_ এই প্রার্থনা |. 
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_ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য এম, এ, বিষ্ভাবিনোদ, 
সহকাবী সভাপতি ৷ 


শ্রীহটে একটা সাহিত্য-পরিষদেব প্রতিষ্ঠা হইতেছে--ইহ। অতীব 
আনন্দের সংবাদ। তবে; স্েহঃ পাপমাশঙ্কতে , তাই ভর হয এই উদ্থামও 
সাফল্য মণ্ডিত না হইতে পারে__কেন না, পূৰ্ব্বে দুএকবাব ঈদৃশ সংস্কল্প বিকল 
হইয়াছে- সংক্ষেপে তাহার কথা বলিতেছি। 

সন ১৩১১ সালের শেষ ভাগে শ্রীহটর হইতে গৌহাটি বদলী হইবার অল্প 
পূর্বে শ্রীহট্রে “সাহিত্যান্ুশীলনী সভা” নামে একটা প্রতিষ্ঠানের সংকল্প হয, 
তাহার মুখপত্র স্বরূপ “অনুশীলনী” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারেবও 
প্রস্তাব হর-_তাহাতে *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত” ক্ৰমশঃ প্রকাশ কব! হইবে এপ 
স্থির হয়। এই সময় আমাকে শ্রীহট্র ছাডিযা গৌহাটাতে চলিয়া যাইতে হয ৷ 
ইহাতেই বোধ হয, যে সকল বন্ধুবান্ধব এতদ্বিষয়ে সহামঙ্গভূতি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহারা কবোষ্ণ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ এ সময়ই বঙ্গ-ভঙ্গব 
আন্দোলন আবন্ধ হয়--ইহাতে শিক্ষিত সাঁধাবণের উৎসাহ বাজনীতিক 
আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে । অতএব শ্রীহট সাহিত্যা্ছশীলনী 
সভার প্রস্তাবটা অস্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রায় ৪ বংসর পরে 
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( ১৩১৪ বঙ্গাব্দৰ শেষভাগে ) গৌহাঁটিতে “বঙ্গসাহিত্যান্শীলনী সভা” স্থাপন 
কবা হয়, ইহা অদ্যাপি “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাঁটি শাখ রূপে 
চলিতেছে। 
ইহার পরে, শ্রীহট্রে সাহিত্য সম্মেলনের অহৃষ্ঠান প্রবর্তিত হয । শ্রীহটে 
প্রতি সবভিবিসনে এবং বৃহত্তর শ্রহষ্ট কাছাঁড়ের সদরে শিলচরে এ সম্মেলনে 
দুইটা প্রস্তাব হয়__এক শ্রীহট্র কাছাড়-অমুসন্ধান সমিতি স্থাপন, অপর 
একটা মাসিক পত্রিকা প্রচার । এ অমুসদ্ধান সমিতির কাজ কিছু হইতেছিল, 
কয়েকটা গবেষাণামূলক প্রবন্ধ ইহাতে আলোচিত হইয়| সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার কাধ্যস্থান শিলচবে ছিল এবং পজ্বগন্নাথদেব 
ইহার অন্যতর সম্পাদক ভাবে কাজ করিতেছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে 
নমিতিরও বিলোপ ঘটিয়াছে। মাসিক পত্ৰিক। শ্রীভূমির কাধ্যালয় করিমগঞ্জে 
স্থাপিত হয়--কিঞ্চিদধিক দেড বসরকাল চলিয়া ইহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
অতঃপর ১৩২৭ সনে বঙ্গী সাহিত্য পরিষদের শ্রীহট্র শাখা স্থাপিত হয়; 
ইহার প্রথম অধিবেশনে ( মাঘ ১৩২৭ অৰ শ্রীহট্র-ভাঁটেরার তাম্ৰশাসন 
বিষয় একটা প্রবন্ধ পঠিত হইয়? সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
ইহার পবে এ শাখার আব কোনও অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 
সন ১৩৩১ সালে শ্রীহট্টে আব একবার একটা সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান 
হয়) শ্ৰীহট্ট হইতে “কমলা নামে” মানিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
ইহা প্রথম বংসব বেশ চলিষাছিল-দ্বিতীববর্ষের মধ্যভাগেই অবস।দেব লক্ষ্মণ 
দেখা গেল-_-পরে কথমপি তৃতীয়বর্ষ পর্য্যন্ত চলিযাই বিলুপ্ত হইযাঁ যায়। 
বর্তমান উদ্‌যোক্তৃবৰ্গেব উৎসাহ-ভঙ্গের নিমিত্ত এ সব বলা হয় নাই; বরং 
ইহা হইতে ক্ঠাহারা পূর্বতন প্রয়াসগুলিতে কেন বিফলতা অথবা 
স্থায়িফলাভাব হইল, তাহা বুঝিষা নিতে পারিবেন । 
এতদ্বিষয়ে গৌহাটি বন্গসাহিত্যান্ুশীলনী সভার পবিচাঁলনে আমাব যে 
টুকু সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ হইযাছে, তাহা নিবেদন কবিতেছি। 
সর্ববাদৌ চাই একজন “প্রাণ বান্‌ পুৰুষ, যিনি শ্রীহট সাহিত্য পরিষদের 
' কর্ণধার হইবেন ১ তিনি ইহার জন্ত খাটিতে, ইহার ভাবনা ভাবিতে ইহার 
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নিমিত্তে নিজের পকেট হইতে মধো মধ্যে ছুএক পযসা দিতে কদাপি কুণ্ঠিত 
হইবেন না, দরকার হইলে অপরের দ্বারস্থ হইতেও লজ্জা্ভভব কবিবেন না। 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া! প্রবন্ধ লিখাইবেন_-তিনি বিষয় নিব্বাচন কবিয়| 
দিব| কোথায় কি মালমলশা' পাওয়া যাইবে বলিয়া দিবেন--লেখা নিজে 
দেখিষা দরকার হইলে সংশোধন, সংযোজনাদি করিয়া দিবেন এবং এ লেখা 
সভাধিবেশনে পঠিত হইবে । . পত্রিকাবিশেষে তাহা প্রকাশের ব্যবস্থাও 
করিবেন। তবেই লেখক তৈয়ার হইবে। যাহারা লিখিতে অভ্যস্ত 
তাহার্দিগের সঙ্গে নিরত আলাপ বা পত্র ব্যবহার করিয়া প্ৰবন্ধ আদায় 
করিবেন। উক্ত কর্ণধার মহাশয় আপনার বিশ্বস্ত কোনও উপযুক্ত এক ব| 
একাধিক ব্যক্তি মনোনীত করিতে পারেন_-যিনি ব! যাহারা তাহার কার্যে 
সহায়তা করিবেন__সানন্দে তাহার আদেশ প্রতিপালন কবিবেন। (তবে 
ঈদৃশ সহায পাওয়াও বড় ভাগ্যের কথা )। অধিবেশনের তারিখ ( যথা 
মাসের প্রথম রবিবার ) নিৰ্দ্ধারণ করিয়! নিয়মঘত সভা করিবেন-_তাহাতে 
দুইটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়, তবে প্রবন্ধ স্থদীর্ঘ হইলে 
একটিতেও চলিতে পারে ! কবিতাপাঠের বিধানও থাকা আবশ্যক । 

সভার স্থান কোনও পান্রিক হলে করা যাইতে পারে--ষথা সারদচবণ হল। 
সংগৃহীত গ্রন্থাদি ও কাগজ পান্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে-_-তবে 
এইসব গ্রস্থাদি প্রাইজ লাইব্রেরিতে আপাতত্ত রাখিতে পারিলেই স্থবিধ৷-- 
কালে যদি পরিষদের নিজস্ব কোনও গৃহ হয়--সেই খানে নেওযাঁ ঘাইবে। 
সম্প্রতি ব্যয়সাধ্য কোনও কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল--কেন না, তাহ! 
করিলে সাধারণের নিকট দান ও সভ্যদ্দেব নিকট চাদা চাহিতে হইবে । 
এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পন্ন লোকেরাও 
এইরূপ বিষয়ে যংসামান্য অর্থব্যয় করিতেও নারাজ | সভ্যদের নিকট হইতে 
াদা চাহিলে সভা জনপ্ৰিয় হইবে না--খুব কম লোকেই সভাস্থ হইবেন । 
দরকার মতে খুব উৎসাহী সভ্যগণের নিকট হইতে কিছু কিছু এককালীন 
আদায় করিয়। নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলন করা যাইতে পারে । নিত্য ব্যয় যাহাতে 
কিছুই থাকেন|---তদ্ব্যবস্থা কব! উচিত। হলের পরিচালক সমিতি আশা- 
করি বিনা বারেই সভাবিবেশন করিতে অনুমতি দিবেন-_টুল বেঞ্চ চেয়ার 
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টেবিল সাক্জানর ভার নিজেরাই নিবেন--বরং এবিষয়ে সহায়তা চাহিলে 
কলেজের ( এবং স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ) ছাত্রগণ আসিয়া আনন্দে সহায়তা 
কবিবেন_ আশ! করা যায়। বলা আবশ্যক যে এ সকল উচ্চপাঠী ছাত্রেরা 
ধাহাতে সভাধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ করেন তদর্থে 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহাদিগকে সভ্যশ্রেণী ভূক্ত না করাই বিধেয়--প্রবন্ধ 
পাঠেও আলোচনায় আহ্বান করা সমীচীন নহে; কারণ নির্দেশ বাহুল্য । * 
সভাধিবেশন বন্ধের দিনে দ্বিবাভাগেই হইবে--বিশেধিতঃ শ্রীহট সহরে-- 
যেখানে কলেজ হোষ্টেল বহু দূরে অবস্থিত; হাতে অবাস্তর লাভ এই ষে 
আলোর খরচও লাগিবে না । + 

পরিষদের গৃহনিৰ্ম্মান সম্বন্ধে দু একটা কথা চলিতে চাই। গ্রন্থাদি 
সংরকষনার্থ জায়গা! ছাড়াও, মিউজিয়ামে স্থায় ব্যবহৃত হইতে পাবে--এমন 
একটা গৃহ নিশ্বান করিতে হইলে বহু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন ৷ এই 
বিষয়েও কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির সংস্থাপন! উপলক্ষে অঞ্জিত অভিজ্ঞতার 
উপর নির্ভর করিয়া ষংকিঞ্চিং নিবেদিত হইতেছে । - 

ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপাবে সব্বাদৌ মহামান্য সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহ 
প্রার্থনীষ। গবর্ণব চিক. পেট্রন, ডিরেক্টার অব এথ নগ্রাপী, কমিশনার এবং 
আমাদের স্বদেশী মেম্বর ও মিনিষ্টার পেট্ৰন যাহাতে হন তদর্থে চেষ্টা করিতে 
হইবে। গৃহের স্থানাট এবং তত্নিশ্মান কাধ্যে কিছু অর্থ সাহায্য সরকার হইতে 
লইতে হইবে ৷ ‘তারপর _যাহাতে সংরক্ষপোপষোগী দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে 
পারে-তব্বাবধনার্ধে কৰ্ম্মচাবী নিয়োগ হইতে পারে-সেই নিমিত্তে বাধিক 
(বা মাসিক ) সাহাষ্য লাভের জন্ত আবেদন করিতে হ্ইবে। শুনিয়াছি 
কোনও মহাশয় নাকি একটু মোটা রকমেরই অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন__ 
তাহা আদায় করিলে, এবং তাদৃশ আরো ছু একটা “দান; পাইলে সরকার 
বাহাছুরও আহ্লাদ সহকারেই সাহায্য দানে মুক্তহন্ত হইবেন_-কেন না 
গবর্ণমেষ্ট পলিসিই এই--07760 him who hath shall be given. 


০ 








* ছ্থাত্ৰনামাধায়ণং তপঃ---একাগ্ৰচিত্তে স্বকর্তব্য অধ্যয়ন ) করাই উচিত। তাহাদের 
গঞ্ডিমধ্যে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিবেন, কলেজ্জ ( ব| স্থুলের ) নিজস্ব ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ 


পরস্ত গবৰ্ণমেণ্ট নিকট উপস্থিত হইবাব সমর গৃহ নিৰ্ম্মাণের বিশেষ 
প্রষোজনীযতা গুদর্শন করিতে হইবে--তদর্থে একটা প্রস্পেক্টাস্‌ তৈয়ার 
করিয়া ছাপাইয| নেওয়া উচিত। ইহাতে বলিতে হইবে যে পরিষদের 
লাইব্রেরী ব্যতীত ও গবেষণা লব্ধ কাগজ পত্র, এবং শ্রীহট্রের বৈশিষ্ট্য সুচক 
দ্ৰব্যাদিও আহরণ পূৰ্ব্বক এই গৃহে রাখিতে হইবে । এই সেদিন যে এক 
প্রদর্শনী শ্রীহট সহরে হুইযা গেল--তছুপলক্ষে সংগৃহীত শ্রীহট্রের অনেক 
জিনিষের নমুনাও এই গৃহে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। ফল কথা, শ্রীহট 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা তাহ! যেন এই ঘরে বসিনা অনুসন্ধানী কেহ অবগত 
হইতে পাবেন। এখন পরিষদের সভ্যগণেব আশু কর্তব্য একটি হইষ৷ছে 
ভট্টপদাবলী সংগ্রহ ইদানীং ভাটের কবিতার আর সমাদর নাই--ইহা 
লোপ পাইবাব পথে পড়িষাছে। এখনও চেষ্টা করিলে কিছুটা বক্ষা কবা 
যাইতে পারে। পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ যোগ্য প্রবন্ধাভাবেব 
প্রতীকারও হইতে পারিবে। প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি করিয| কবিত! 
সংগ্রহ পূৰ্ব্বক যাহাতে পঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কবা বোধ হয় 
বেশী আয়াসসাধ্য হইবে না। 

প্রৃহট্রেব নিজস্ব আর একটা মোটা সাহিত্য রহিয়াছে--যাহার অধিকাংশ 
সিলেট নাগরী হরফে মুদ্রিত; এই অক্ষর অনায়াসে দু'একদিন মধ্যেই 
আয়ত্ত কর! যায়। এই সকলেব আলোচনা দ্বারাও প্রবন্ধীভাবের আশঙ্ক। 
দূবীভূত হইবে। 

আমি দিঙ মাত্ৰ দেখাইলাম এইবপ নানাদিকে দৃষ্টি রাখিলে সভার 
আলোচধিতব্য বিষষের অভাব হইবে না। 

শিক্ষ বিভাগে যাহার! কাজ করেন বা করিষাঁ অবসব প্রাপ্ত হইযাছেন, 
তাহাদের উদ্দেশে আমার বিশেষ নিবেদগ্িতবা এই যে এই ব্যাপাব 





প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু বঝ়োজোষ্ঠ অভিভাবক বা তত্ৰল্প ব্যক্তিগণের সঙ্গে শিচ্ছার্থি- 
রূপেই তাহার! মিলিত হইবেন । 

1 গবর্ণর বাহাছর প্রভৃতি অনেকে শ্বেচ্ছাতঃ সৎকীধ্যে অর্থপ্রদান নিনিত্ত কিছু টাকা 
( সরকারী তহবিল হইতে ) পাঠাইয়া থাকেন--“তাঁহারও কিছু পাওয়া! যাইতে পারে। 


সপ সপ সপ লা ও হট পা তা পাতি গলত পি তপ পপ্পাপতলত ত ত তপ তপ কপত জাপি তাল শালত স্পা পলাস পপিসস্স্াস্দস্দাসসিসিপপ 


ভূয়িষ্ঠভাবে তাহাদের নিজস্ব মনে করিয়া ইহাতে আত্মনিয়োগ করা উচিত । 
যেখানে যত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে--সৰ্ব্বত্ৰই ইহাদের সহাযতায় কাৰ্য্য 
সম্পাদন হইয়া থাকে । যাহারা স্থূল পরিদর্শনে মফঃস্বলে গিয়া থাকেন 
তাহাদের দ্বাবা সংগ্রহ কাধ্য সুচারু নিম্পন্ন হইবার কথা | * 
আশা করি এবারকার উদ্যম সম্যক সাফল্য লাভ করিবে। সৰ্ব্বসিদ্ধি 
প্রদায়ক শ্রীভগবং কৃপায় অম্নম্‌ আরম্তঃ শুভাষ ভবতু। 
স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি 


= ইহার প্রদাপ গ্রচট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশের ভূমিকায়ই পাওয়া যাইবে। 


জ্ঞতিব্ৰালী 


প্রীযুত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি, সহকারী সভাপতি ৷ 


শ্রহটরে সাহিত্য পরিষদের উদ্বোধনী হইতেছে । ক্ষুপ্রেব প্রতি বৃহৎ 
প্রেবণা-আমাকে আশীর্বচন প্রেরণের জন্য বলা হ্ইয়াছে। ভাবিতেছি__ 
কে কাহাকে আশীর্বচন দিবে? সাহিত্যপীঠ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্ৰী বিজ্ঞানম্ধী 
বাণীর উদ্দেশে যে বাণী, ওঁ বাথাদিনী বাণীই তাহ ফুটাইয়। থাকেন; তাহা 
অচ্চনাবাণী না আশীর্বচন ? 

জগতের প্রাণাধার স্বৰূপা মহাশক্তির প্রকম্পনে, শব্দশক্তিস্কপে, নরক 
হইতে তাহাই আদিতে ব্যক্ত। ওঁ রূপে উপধ্যধ ব্যাপিষা তাহারাই সত্তা 
বিরাজিত। মাঙুকোপনিষদে তাই ঘোষিত হইযাছে :_ 

“ও মিত্যেতদক্ষর মিদং সৰ্ব্বং ৷” 


25060 


এই আদি বাণীর মাহাত্ম্য খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম পুস্তকেও বর্ণিত হইয়াছে :_"n 
the beginning was the word, and the word was with God, 
and the word was G0d> ইহা সেই তব্যভিচারিণী বাণীর--সেই 
আদি নন্দতত্তেরই অবিতথ| ব্যাখ্যা। হিন্দু দর্শনও শব্দতত্বের মাহাত্ম্য 
মুগ্ধ_প্রমাণের সেবাক্ূপে গণ্য হইয়াছে শৰ্বপ্রমাণ ৷ 
এই বৰহ্মাণী প্রণব বাণীই আত্ম৷,---অক্ষরর্লপে উনিই বর্তমান, “সোহষ- 
মাত্ম্যাদৃধক্ষর মোঙ্কারোহধিমাত্ৰং” ( মাঞুকোপনিযঙ )। 
এই বাণী সারাবিশ্বে স্বতএব ধ্বনিত হইতেহে, ইহাই বিশ্বরূপের বিশ্ব 
সঙ্গীৎ। আবার ধ্বনিতেই বাণী ফুটে। কানাশিশু বোবা! হয়--বাণী - 
ফুটে না, তার কর্ণপটাহ্‌ ধ্বনি ধরিতে পারে না বলিন্লা। বিশ্বের সহিত তান 
মিলাইয়! জীবশিশু বুঝি সতত এই সঙ্গীত গান করিতেছে। পঞ্চরাত্রকার 
খ্‌ষি " 
“ষটশতানি সবিংশীনি সহম্রীমেকব্ংশতি ৷ 
অক্রপানাম গায়ত্ৰি জীব: জপতি সর্বদা ॥* 


বলিয়া বুঝি ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন । জীবের অন্তরে বাহিরে এই 
পরম ধ্বনি সদা নাদিত। মাতৃ গর্ভেও বুঝি এ ধ্বনির প্রকম্পন প্রবেশ 
করে,--ভ্ৰণ সতত-শুনিতে'পায় সে আদি নাদ। শ্রনিতে শুনিতে এ তানে 
জণের প্রাণ বুঝি নাচিতে থাকে--তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। তাই শিশু তৃমিষ্ 
হইয়াই ওয়া ওয়া করিয়া কাদে, ওয়া! বুঝি তার সেই সদাক্রুত অউম্‌ ধ্বনির 
অন্থকরণ। তখন সে প্রথমেই জননীর কোমল কালের আশ্রষ পায, এ 
কোমল কোলাশ্রয়ে তাহার মুখে ভাষার যে অথসঙ্গত বাণী উচ্চারিত হয় সৰ্ব 
প্রথমে, তাহাও বুঝি সেই আদি নাদেরই প্রতিবিশ্বপাঁত (Refle০৮i০॥) সেই 
অউম্‌;-ওঁয়া =ওঁমা ; শিশুমুখে প্রুতোচ্চারিত মা। ষে কোন অভিধান গ্রন্থ 
খুলিলে দেখা যাইবে, এই মাতৃশব্দই সববন্র সকল দেশেই মানবশিশুব আদি 
আহ্বান ধ্বনি রূপে প্রকটিত। তাই মাতৃপদ বড়ই বড়পদ; মার আসন 
সর্বোপরি । 

অন্দপকেও আমরা রূপ দেই--ব্যান ধারণার জন্তু । ভাবের বশে তখন _ 


ডা 


ধ 


স্তিবাণী' " ২৩ 


অরূপও কপ ধারণ করেন। নিগুণ ও সগুণ হন অর্চকের আরাধনায় 
পূজকের ভাবের পূজায়--‘সাধকানাং হিতাৰ্থায়’ তাহার কূপ কল্পনা, তাহার 
রূপ ধারণ। তাই ত্ৰিগুণের-- সত্ব, রস্জ তমঃ গুণের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেবও এ 
মাতৃ পদে নত,__কে না প্রণত হইবে? অতএব আজি হেন অচ্চনীয় 
বাণীর পূজাপীঠ প্রতিষ্ঠার দিন কি আনন্দের শুভদিন। অতএব আজি 
প্রথমেই তার স্ততিগীতিতেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হউক, পবিত্র হউক :-- 

“যা কুনেন্দৃতুষারহার ধবঙ্গা যা শ্বেতপদ্মাসনা 

যা বীণাবরদণ্ডঃমণ্ডিত ভূজা যা শুত্রবস্ত্াবৃতা। 

ধা ব্রহ্ধাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভি দেঁবৈ: সদা বন্দিত! 

সা মাং পাতু সরম্বতীভগবতী শিঃশেষ জাড্যাপহা! 1” 

আমরাই সেই শুদ্ধাবাণীর অমল ধবল অনাবিল শুত্রকূপ দিয়াছি-- 

আমাদের মানসক্ষেত্র কফিত হইয়া বিমল ধবল হইতে । তারি কন্পায় 
সর্বআশা পূর্ণ হইবে, এই সজ্জন শোভিত সংসদ স্থাবী হইবে! তাহাতে 
শ্রীভূমির সুসন্তানগণের পূর্ণ তৃপ্তি ঘটিবে_ জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ববসম্পদে 
শ্রীভূমি শ্রীধারণ করিবে, ইহাই স্ততিবাণী এবং ইহাই আশীর্বচন। ওঁ স্বস্তি । 


০৮৫, 


তত 


সহক্কাল্লী তলক্ভাশলভ্ডিন্ল 
বঅভ্ডজভলান্ল 


শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় 


বঙ্গসাহিত্যেব অমর সমাট বঙ্কিমচন্দ্ৰ ধাহাকে “স্নজ্জলা-হৃফলা মলয়জ শীতলা 
শস্তশ্তা মলা” বলিয়া বন্দনা কবিয়াছেন, বঙ্গের শ্রেষ্ট নাট্যকবি দ্বিজেন্দ্ৰলাল 
যীহাকে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বন্থন্করাব* মধ্যে “সকল দেশের 
সের!” বলিয়| ঘোষণা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর গৌরব রবীন্দ্র নাথ যাহার 
মাটা, জল, হাওয়া ও ফল “পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক”--বলিষ| 
অস্তবের সহিত ভগবানেব চরণে প্ৰাৰ্থনা উখিত করিয়াছেন ও কৃতজ্ঞতার 
আবেগে “সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এদেশে” “এই দেশেতেই জন্ম যেন 
এই দেশেতেই মরি” এই পবিত্র সঙ্গীত গাহিয়া যে পুশাভূমিকে গৌরবাপ্িত 
কবিযাছেন, বিবিধ কাব্যে, নাট্যে ও উপন্যাসে স্বদেশ প্রেমের ও দেশাত্ব- 
বোধের মাহাত্ম্য কীর্তন কবিয়া বাঙ্গালী জাতি যে দেশের জীবন্তভাষায় ও 
জলন্ত বাণীতে তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ষাট মূর্ত করিয়া তুলিযাছেন, সেই 
জননী জন্মভূমি “স্বৰ্গাদপপি গরিয়লী” বঙ্গভূমির সন্তান আমরা আজ শ্রীভূমির 
জয়শীকে লক্ষ্য পথে রাখিষা *শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিধদেব* উদ্বোধন কার্ধো প্রবৃত্ত 
হইতেছি। যে দেবতা ভূলোক, ভূবর্লোক ও ম্বলেঁকের প্রসবিতা, যে 
দেবতা মানব-হৃদযে শুভবুদ্ধির প্রেরধিতা, তাহার মঙ্গলবিধানেই আমরা 
বঙ্গভাষাব প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতির অঞ্চলি দিবার অন্ত এই বাণীমন্দিরেব আয়োজন 
করিয়াছি। বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য শ্রীভূমির সাহিত্যসেবী সম্ভানগণেব সম্মিলিত 
সেবায় শক্তিশালী হইয়া আমাদের এই গ্ৰুদ্‌ প্রচেষ্টাকে মহত্বের গৌরবে 
মণ্ডিত করিবে এই আশা ও আকাঙ্কাই শ্রীহটু সাহিতা-পবিষদের উদ্যোক্তা 
দিগকে অনুপ্ৰাণিত করুক। | 

সৃষ্টির মূলে ঘদি একটি জ্ঞ/নমধী, চৈতন্যম্ধী ও ইচ্ছামবী শক্তির অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায়, দৃহাজগতের ইন্দ্রিগ্রাহ সকল ঘটনার পবিবর্তনের অস্করালে 
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নি নন আত্মার প্রেম ও মঙ্গলভাব বান আছে কা 
মানা ষাষ, তবে পুরুষ ও প্রকৃতিব বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য যে সেই শক্তির, সেই 
আত্মার মঙ্গল ইচ্ছা প্রস্থত তাহ! অবশ্য স্বীকার্যা। বৈচিত্রযই স্থষ্টির প্রাণ । 
একটি দেশ বা একটি জাতি কেন বিশেষ আকৃতি প্রকৃতি ও দোষগুণ দ্বাব] 
আশ্রিত ও অন্ত দেশের লোক কি জন্য অন্তকপ লক্ষণযুক্ত, তাহার তত্ব বৈজ্ঞা- 
নিক ও এতিহাপিকেব দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না । পৃথিবীর ইতিহাস 
ও ভৌগোলিক অবস্থান পরীক্ষা করিলে হিমালয়ের মৃত উন্নত গিবিশ্রেণী, 
ভারত মহাসাগব ও গঙ্গা-যমুন৷-সিন্ধু-ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেন তাহাদের নিজ নিজ 
স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে বা প্রবাহিত হইতেছে তাহার রহস্ত জানা 
যাইতে পারে। কালের গতি জটিল ও ছুর্তেদ্চ হইলেও, বিশেষ যুগে বিশেষ 
জাতিতে, বিশেষ লগ্নে বিশেষ পুণ্যশীল পরিবারে সাধুভক্তগণের, ধষিঘোগীদেব 
হজরত পষগন্ধরদেব জন্ম কেন হয় তাহার নিশ্চয়ই কোন স্বনির্দিষ্ট কারণ 
আছে। তিন চারি হাজার বা ততোধিক বৎসর পূর্বে ধথেদ ও সাম সঙ্গীত 
সিদ্ধুনদের তীরে কেন ধ্বনিত হইযাছিল, অরণ্যবাসী তপোবনেব মুনিদিগেব 
আশ্রমে উপনিষদের তত্ব কেন প্রকাশিত হইয়াছিল, আডাই হাজাব 
বংসব পূৰ্ব্বে কপিলাবন্তব শাক্যবংশে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব কেন হইঘা- 
ছিল ও তাহার প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে পেলেষ্টাইনে ভগবান্‌ ঈশার কেন 
জন্ম হইল; আবার তাহার প্রায় ছষশত বং্সর পবে আরবেব মরুভূমিতে 
হজরত মৃহম্মন কেন প্রেরিত হইলেন, তারপর ভাবত ইতিহাসের বিভিন্ন 
যুগে গুরুনানক, মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৈতন্ত প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কোন্‌ মঙ্গল উদ্বেশ্ 
সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া পরমেশ্ববের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি মানব 
হৃদয়ে সঞ্চার করিলেন, এ সকল কিছুই রহন্ডেক আবরণে আচ্ছাদিত ন্য। 
ভারতের সম্বন্ধে যেমন বিশ্ববিধাতার বিশেষ কর্ণার পরিচয় পাই, তেমন 
বঙ্গদেশের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একথ! বলা যায় ষে প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানকার মাটি-জল, আলোক-বাতাস, এমন স্বর্গের কিরণে উদ্ভাসিত হইবা|- 
ছিল যে এ দেশের বাঙালী জাতির ভাষা, সাহিত্য নীতি ধর্শ, শিল্পকৃষ্টি 
ভগবানের বিশেষ অন্থগৃহীত হইবাব ষোগ্যতালাভ করিষাছে। ঠিক এই 
তুলনামূলক নীতির মালোকে দেখিলে বুঝিতে পারিব ঘে বাঙ্গালা দেশেব 


২৬ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক! 


ভিতব শ্রীভূমি কেন বিশেষ শ্রীসম্পদের অধিকারী, তাহাবও ছাপ এদেশের 
এজাবায়ু, পাহাড়, নদী, হাওর, শস্তক্ষেত্রেব গাবে রহ্যাছে--ও ডাব চেয়েও । 
বেশী শ্রীহট্রেব পবিবাব, সমাজ, আচ-র ব্যবহার ও জীবনযাত্রা গ্রণালীর মধ্যে 
মুদ্রিত হইয়াছে । যেমন বীজ তেমন অঙ্কুব, তেমনি ফুল ও তেমনি ফল-- 
ইহাই স্বাভাবিক নিষম। 

শ্রীহ যে বঙ্গভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসাম প্রদেশের সহিত বাঁজ- 
নৈতিক স্থত্রে যুক্ত হইয়াছে ইহার মধ্যেও ভগ্বানেব মঙ্গলবিধান দেখিতে 
পাই | ওই ব্যবস্থার দরুণ শ্রীহট্রের বাঙ্গালিগন একট শ্বাতন্থ্য লাভ করিষা 
বেন ভগবানের বিচিত্র স্থষ্টিব মধ্যে রুষ্টি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য দীন করিতে 
আদিষ্ট হইষাছেন ৷ সেই বিশেষ লক্ষ্য বা মিশনাটি এই সাহিতা-পবিষদের 
ভিতর দিয়! ফুটিয়া বাহির হইবে। আসামী ও বাঙ্গালীব মধ্যে মৈত্রী ও 
ভ্ৰাতৃত্ব স্থাপন করিয! ভবিষ্যতের মহাভাবতীয় জাতিগঠনে সহায়ত! করা, 
প্রীভূমির বাঙ্গালীকে বঙ্গবাণীর শ্রে্ঠতর পূজককর্পপে ও আসামী, অহম ও 
পার্বত্য জাতি সমূহকে শিক্ষা দীক্ষা ধশ্মনীতিতে অগ্রসর করিয়া এই 
ভারতের মৃহামানবেব সাগব তীরে বিশ্বরাঞ্জের যে মিলনমন্দির আছে-_ 
তারই পুণ্যতীৰ্থের ষাত্ৰীকরাই শ্রীহটেব বিশেষ অধিকার ৷ শ্রীহট্টবাসীকে কাম- 
রূপ ও ত্রিপুরা রাজ্যের এতিহাসিকগন, ব্রহ্মপুত্র নদীতীরের অসমীয়াগণ ও 
হিডিম্বারাঁজ্যের কাছাডীগণ ও খস ও জযন্তী পাহাড়ের অধিবাসীগণ সকলেই 
আপনার বলিষ৷ দাবী করিতে পাবেন, এবং শ্রীভূমির অঙ্কে পালিত হইষ| 
আমরাও প্রীতি ও মৈত্রীর আলিঙ্গনে সকলকে জড়াইয়া এখানে আসামে 
ন্ীক্ষেত্র” রূপে পুণ্য ক্ষেত্র প্রতিষ্টা করিতে পাবি। *্শ্রীহট্ট সাহিত্য- 
পরিষদ” শ্রীভূমির এই বৈচিত্র্যের ধারাটিকে, এই বৈশিষ্ট্যের আত্মাটিকে 
অনুসন্ধান করিষা যদি বর্গভাষাভাষীদের নিকট আপনার স্বাতস্ত্রেব পরিচয 
দেন তবে বাঙ্গ।লীব সাধারণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে অনেক দূরে অগ্রসর 
করিয়া দিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কাছে যেমন “শ্ৰীহট্ট’ 
মহাশক্তিব পীঠস্থানরূপে পুণাতীর্থ বলিয়া গণ্য, তেমনি নৈসগিক কবির 
দৃষ্টিতে শ্রীভূমি সত্যসত্যই প্রাক্ততিক দৃশ্তের সৌন্দর্যে রমণীয় ও অতুলনীষ। 
ভূ-স্বৰ্গ কাশ্মীরের রাজধানীকে যেমন শ্রীনগর নাম দেওয়া হয়, তেমনি বঙ্গ- 
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ললিত শত পিল অপ পি তি পি পিপিপি পা পপাসিস্পিসপিসিপীপাসিপ*পসিত 
১৯ নত দ্ড দে, এপ পপ বট তা তপতি পাও পট পপি প৯ পি লতি পঠিত পা পিপিপি পা ৯ সত স্পা 


ভূমিৰ মধ্যে শীহষ্টকেও শ্রীভূমি বলা হয়, কারণ এই দেশের শ্রীনৌন্দধ্য 
কবিত্ হ্বদবে কবিত্বেব উৎস খুলিবা দেষ, প্রেমিকের প্রাণে প্রেমের সবস 
বন্যা প্রবাহিত করে, ভাবের প্রাচুর্য ও চিন্তার সঙ্গীৰত৷ শ্বেতবৃন্ধকে সবুজ- 
তরুণ কবিযা তোলে, মুখরকে নীরব ও মৃককে সরব করিয়া! দেয়। ইতিহাস- 
বিদ্‌ এখানে এতিহাপিক গবেষণার প্রাসীন সম্পদ আবিষ্কার কবিবেন, 
সাহিত্যিক এখানে সাহিত্য রচনাব ও অভিব্যক্ডির বিচিত্র স্তর ও ক্রম 
অধ্যপ্ন কবিবার বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। শিল্পী ও ব্যবসায়ী 
এখানে প্রাচীন যুগের শিল্পবানিজ্জেব মালম্পলার সম্ভার ধনিক ও শ্রমিকের 
সহযোগীতাৰ নৃতন যুগের উপযোগী করিয়া বিশ্বের বন্দরে চালাইবাব কৌশল 
সন্ধান করিবেন! ধৰ্ম্ম ও নীতি-পিপান্থ যাহারা তাহারাও এখানকার তন্বদর্শী 
ভাবুক কৰ্ম্মীর পবস্পরা অগ্থুসবন কবিষা মৈত্রী ও উদাবতার ভিত্তিতে ধৰ্ম্ম- 
সমন্বযেব সৌধনিশ্মণে সাহায্য পাইবেন । 

শেহ সেই পবিত্র শ্রীভূমি যেখানে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে নিমাই সন্যাসী 
হইয়া ভক্তিব ধৰ্ম্ম প্রচাব করেন ও পাপীতাপীকে প্রেমে আলিঙ্গন করিষ। 
আজও সমগ্র বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ অবতাব বলিঘা পৃ্জিত হইতেছেন। এই 
সেই দেশ যেখানকাধ রঘুনাথ ন্যাযশান্ত আলোচনা করিধ] জ্ঞানের আলোকের 
সহিত যশের সৌবভ চাবিদিকে ছড়াইয়াছিলেন। সেই দেশ যে দেশের 
পাহড-ঘের! নদীর তীরে সদাশিৰ অদ্বৈতাচাধ্য বাল্যলীলা অভিনয় করিয়! 
ন্বদ্ধীপের মহান;ট্যের প্রথম স্চন! করিয়াছিলেন | এই সেই দেশ যেখানের 
মাটিতে মহাপুকষ মহম্মদের জন্মভূমি আরবেব পুণ্যরজের সাদৃশ্য দেখিয়া 
হজরত শাহ্জলাল আপনাব সাধনার ক্ষেত্র নির্বাচন করিলেন ও এই সাধনের 
কলে ইশ্লামের সঙ্গে বৈঝুবের ধর্দ সাঁধনকে একন্থত্রে গ্রন্থিত করিলেন ও হিন্দু 
মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ কবিলেন। এই সেই দেশ যেখানে 
বর্তমান যুগেও বহু মনীষী কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালফষের বিজ্ঞান দর্শনে, 
সাহিত্য ইতিহানের পৰীক্ষায় ও অধ্যাপনার কৃতবিদ্যতার পরিচয় দিয়া 
শ্রীহটের শ্রীভূমি নাম সার্থক করিবাছেন । 

এই শ্রীভূমির সন্তান শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভূষণ, ৬ বিপিন চন্দ্ৰ পাল, 
৬ তারাকিশোর চৌধুরী দার্শনিক চিন্তা ও ধৰ্ম্মসাধন নীতিমূলক সাহিত্য- 


সম্পদে বঙ্গভাষাকে সম্পদশালিনী কবিঘাছেন। শ্রহটের শ্রীগ্তরুনদয় বতচাবী 
সঙ্ঘ গঠন করিয়া কেবল বদদদেশে নয়, সুর 6৪: প্রতিটা দা 
করিয়াছেন। 
শ্রীহট গৌরব গ্রন্থমাল| প্রচার করা, ই্রহট্রের ইতিবৃত্তের নব 

সংস্করণ প্রকাঁশিতকরা, শ্রীহটেব প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ উদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় 
মহাকোষেব ভাগাবে শ্রীহট্রেব বিশেষ দানগুলিকে অক্ষধ কবিয়া রাখা, 
শ্রৃহট্রেব উদ্দীবমান সাহিত্যান্থবাগী লেখকদেব রচন। 'পত্রিকাস্থ করিয়া 
উত্নাহিত করা-_এই সবই সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ কাজ হইবে । এই 
প্রতিষ্ঠান শ্রীভূমি ও বঙ্গভূমিকে বৃহত্তর ভারতের মানবজাতিব সহিত মিলিত 
হইয়া আমাদের জাতীষ জীবনেব গুরুতর সমস্যা সকল সমাধানে সহাঁধতা 
করিতে পরে । 

এই বক্ষ সাধনে SEU মকল দেশভক সন্তানের দিছ চেষ্টা ও 
একাগ্রতা সঙ্ঘবন্ধ প্রণালীতে নিযোজিত হউক ৷ | 

বর্তমান যুগের উপযোগী কয়েকটি বিষষ সাহিত্য কৰ্ম্মাদিগের আলোচনার 
জন্য উপস্থিত করিতেছি । 

(এক) আদি ভারতের চিন্তাধাব! বর্তমান যুগের ভারতীঘ বিজ্ঞানের 
আলোকে আলোচন! করা এই পরিষদের অন্ততম কর্তব্য । বৈদিক সাহিত্য, 
উপনিষদ সাহিত্য, পুরাণ সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিযা ভাবতীষ ধৰ্ম্ম জীবনের 
ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশটি পরিস্ফুট করিবার সময় আনিষাছে। শ্রীভূমির 
চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণ এই ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া সোণাব ফসল সং হু কবিতে 
পারেন। 

ছান্দোগ্য উপশিষদে নারদ-সন২কুমাবের-সংবাদে নিয়লিখিত বি 
শাস্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে :£--- 

১) বগ্দে, যজুৰ্ব্বেদ সামবেদ, = অপর্ধববেদ, ইতিহাস পুরাণ, 
বেদসমূহেব বেদ (ব্যাকরণ) (৬) 

২। পিতৃবিদ্কা (আন্ধতত্ব) রাশিবিষ্ঠা (গণিত), দৈববিদ্যা (দ্বৈবটং- 
পাতসংক্রান্ত), নিধি বিদ্যা (কালতত্ব ব, ধনবিষ্যা) ৪) 

৩। বাকোবাক্যম্‌ (কধোপকবধন ও তর্কশাস্ত্, একাযন (নীতিশাস্্ (২) 


৯০৭ 


৪ । দেববিগ্যা, ব্ৰহ্মবিস্তা, ভূতবিষ্য, ক্ষাত্রবিষ্যঠ নক্ষত্ৰবিস্ত| সর্পদেব- 
জনবিদ্যা (৭) 

এই উনিশঠি বিদ্যার উল্লেখ করিয। উপনিষদকার বলিষাছেন যে এইসব 
শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিষা শোকের ও মোহে অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া 
যায় ন| | ইহারা নামমাত্ৰ, ইহাদেব অনেক উপরে ব্ৰহ্মতত্ব ও আত্মতত্বের 
স্থান। নামকপের পশ্চাতে আছে আত্মার উচ্চ হইতে উস্চতর রূপ, ষেম্ন 
বাক্‌, মন, সংকল্প, স্মৃতি, আশা, প্রাণ ৷ প্রাণবপী ব্ৰদকে জানিলে অতিবাদী 
হয়, কিন্তু সত্যবিৎ প্রাণবিৎ হইতেও শ্ৰেষ্ট। সত্যকে যিনি জানেন তিনিই 
যথার্থ অতিবাঁদী | বিজ্ঞান দ্বাব্রা সত্যকে জানা যায, মননদ্বারা বিজ্ঞান আঘত্ত 
হয, মনন আবার শ্রন্ধাসাপেক্ষ) শ্রদ্ধার মূল নিষ্ঠা, নিষ্ঠার ভিত্তি কৰ্ম্ম; 
কৰ্ম্ম স্থখ হইতে প্রবৃত্ত হয়। আবার ভূমাই প্রকৃত স্থখ। এইক্লপে সৰ্ব্বময় 
ব্ৰদ্দকে সকল সুখের, সকল কর্ম্মের ও সকল জ্ঞানবিজ্ঞানেব উৎংসকপে যাহারা 
জানেন তাহাবই জ্ঞানী বা ধষি। 

শ্ীহ্ট সাহিত্য-পরিষদ এই ভূমাব পরমাত্মার সন্ধানে ন্বযুগের জিজ্ঞাস্থ 
শিয্মদের ও কুশল আচার্যাদিগকে প্রেরণা দিন্‌। 

(ছুই) গীতা উপনিষদের সার। সর্ব উপনিষদ্‌ গাভী, দোদ্ধা কৃষ্ণ, বদ 
অৰ্জ্জুন, স্থধীগণ তোক্তা! | এই গীতাশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে একদিকে 
উপনিষদ সকল, অন্যদিকে বিরাট অষ্টাদশপর্বযুক্ত মহাভারত আয়ত্ত করিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সাহিত্য-পরিষদ্‌ গীত। উপনিষদ মহাভারতের 
আলোচনার পুণ্যক্ষেত্র গঠন কবিয়া শ্রীহটে বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রস্তুত কবিতে 
পাবেন। বিশ্বৰিদ্ধালয় ও সাহিতা পরিষদের সমান ধৰ্ম্ম ও সমান লক্ষ্য । 

(ভিন) গীতার অর্থ সঙ্গীত-_অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক গীত নীতি-ধৰ্ম্ম-পূৰ্ণ 
সঙ্গীত । গীতা উপনিষদ মহাভারত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কাঘ্য এবং সঙ্গীত 
শান্্রও সাহিত্য-পবিষদের আলোচনান্ন বিষষ । 

(চারি) বাণী, ভারতী, বাদেগবী এই সকল নামে সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবতা পবিচিত হন। বাক্যের মুলে অগ্নির দীপ্তি বা তপনের জ্যোতি । 
পৃথিবীর বস জল, জলেব রস ওহৰি, যু পুক্লয ও পুকষের বস 





৩০ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 


পুরুষ ও প্রকৃতি । বাকোব বস বেদ ও েদেব বস ওঁকাব। ওঁ ব্ৰহ্ধই সকল 
রসের শ্রে্ রস, সার লক্ষ্য । 

বাক্য, তেজ ও অগ্নির মধ্যে সাম্য আছে বলিষাই বাগ্মী বা বক্তার 
শক্তিতে মানুষের প্রাণে উন্ীপনা ও ওজন্বিত৷ আনে । আবাব বাকাই প্রাণ, 
বস, সৌন্দধ্য ও অমৃত, এজন্য বাক্য মধুব ও প্রিষ। বাক্যের ধৰ্ম্ম কাবা, কাব্য 
বাক্যের সমগ্রসীভূত শৃঙ্খলাযুক্ত পরিণতি ও বিকাশ, বাক্যৰ উন্নতি ও 
বিজ্ঞানের উন্নতি সমান্তরালভাবে সংঘটত হব! সত্যই জ্ঞানে চিন্তাধ বাকো 
সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ কবে। এই সতা হইতে সাহিত্য ফুটিবা উঠে, যার 
ফলে মৃত্যুর উপরে, জডতার উপরে, অন্বকাবের উপরে, অসত্য ও মোহের 
আবরণ ভেদ করিযা, সত্যেব জ্যোতি উদ্ভাসিত হয, এই সত্যই মানবের অস্তবে 
ধীর বা শুভবুদ্ধির প্রেরণা দেষ ও মাচ্ুবকে সকল কৰ্ম্মে নিয়োদ্দিত রাখে । 
আমি ও তিনি এক, ব্ৰহ্ম ও জীব এক, অহং ব্ৰহ্মাস্মি, সোহহৎ ও তত্বমপি-- 
এই সকল মন্ত্রই ভারতের তপস্তার শ্রেঠ আবিফার, পবম সাধনা ও চবম 
সিদ্ধি। সত্য সাধন করিতে হইবে শান্ত, শুদ্ধ, শিবের উপাসন। 
করিতে হয়, স্থন্দব মধুব প্রেমে উপাসন| কবিতে হ্য। জ্ঞানের 
ভিত্তি কর্মে। চিত্তশুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, দেহস্তদ্ধি, স্বব্শুদ্ধি না হইলে 
জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয না। আনার জ্ঞানের লক্ষ্য, মঙ্গলকৰ্ম্মে স্থিতি 
নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওবা, দেহেব স্বাস্থ, মনেব ক্ষতি, আত্মাৰ বীধ্য লাভ 
করা। ধৰ্ম্ম, নীতি, ত্রহ্ধস্থিতি, ত্রঙ্গনিহা, ব্ৰহ্মচৰ্য এই সকল কল্যাণকব 
সাধনাব উপরই সাহিত্য মন্দিবেব ভিতি নিশ্মিত হয়। ভাবতের প্রাচীন 
খধিগণ ষে সাহিত্য সম্পদ আমাদের জন্য রাখিষা গিযাছেন তাহার ফল 
অপার আনন্দ,যাহাব অন্যনাম অমৃত, বাব আম্বাদনে মুক্তি, শোক হইতে, 
দুখ হইতে, দৈন্য হইতে মুক্তি, পবমুখ পেক্ষ| হইতে মুক্তি, শৃখলবন্ধন হইতে 
মুক্তি, মোহ ও অজ্ঞতা, সংশয ও জড়ভাব দ্বন্ব হইতে, দ্বৈত হইতে মুক্তি 
অনেক হইতে একে যাহ| নিদ্বা যায় তাহাই সাহিত্য রসামৃত। সাহিত্যসেবা 
আমাদিগকে বহুরূপী আগিত্বেব চাঞ্চল- হইতে এক অখণ্ড আত্মাব মিত্যত্বে 
পরমাত্মার সহিত মিলনে প্রণোদিত ববে। সাহিত্য আনন্দ দেয় ভোগে 
নয, ত্যাগে, স্বেচ্ছাচাবিতায ন, স্বরাজে ৷ যথাচাবী যথাকারী তথাভবতি-- 


Ff 


সহকারী সভাপতির অভিভাষণ ৩১ 


ফেমন কাজ, যেমন আচবণ তেমনি জীবন ৷ যেমন চিত্র, যেমন কল্পনা, যেমন 
মনন ও বিজ্ঞান, তেমনি জীবন ৷ সাহিত্য পরিষদ আমাদিগকে এই জীবনের 
সহিত পবিচিত করাইপ্না অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জো1তিতে, 
মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইযা যাইবাব প্রার্থনাকে সত্য করিয়া তুলুক। 


(পাচ) আব এক দিক দ্বিয়া সাহিত্য শব্দটি সহিত শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। সহ- 
যোগিতা সহকশ্মিতা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, চিন্তা, সংকল্লে, সাধনায় একাগ্রতা, 
প্রাণের সঙ্গে প্রাণে মিলন--ইহাই সাহিত্যের স্বভাব ও স্বধশ্ম । 
একাকী এপথে ষাওয৷ যায না । আদান প্রদান, সহভোক্তৃত্ব, সহমর্মিতা, 
সঙ্গীত চৰ্চা মানবাত্মার সৰ্ব্বাঙ্গীন পরিশীলনী, চিন্তার, ভাবের ও কর্মের 
সর্ধতোমুখীন প্রসারতা--এই সাধনাই সাহিত্য মন্দিবে মিলনের ক্ষেত্র 
বা পুণ্যতীর্থ বচনা করে । সাহিত্যের সহিত শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। জাতির 
নর জীবন এ নব জাগবণ চিবকালই নব-চিস্তার উন্মেষ ও নব আদর্শে 
উদ্দীপন। হইতে আসে। নব সংকল্প, নব আকাশ হইতে নব উৎসাহ 
নং আশা, নব-ভাব, নব-শক্তির প্রেরণ! অদে। শিক্ষাকে মাঞ্জিত করা, সংস্কৃত 
কবা, প্রসাব্তি করা, গভীরতর আত্মবোধে ও ব্ৰহ্মাসুভূতিতে উপনীত কর! 
ইহাই সাহিত্যেৰ প্রযোজন। শিক্ষা সাহিত্যে বঙ্গভাষা অতি দরিদ্র । কথা, 
কাহিনী, কপক, নাট্য, উপন্যাস, বমন্তাস কিছুই সাহিত্য হইতে বাহিরে নষ,_ 
যদি তাহাবা শিক্ষার এই মূল লক্ষ্যের. অনুযায়ী হয় যদি পবিত্র ভাব, 
বীরত্বের আদর্শ, মহকের চিত্র, স্থরুচি ও জুনীতি ফুটাইযা তোলা সাহি- 
তিকেব উদ্দেশ্য হয়। কেবল তখনই শিক্ষ, নীতি ও ধর্মের বিমল আলোক 
গৃহেব, পরিবারেব, সমাজ ব্যবস্থার, রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট 
হইতে পাবে, যখন সাহিত্যসেবকগণ পুণ্যের, জ্ঞানের, বিবেকেব বিশুদ্ধ 


হাওযা জনসমাজেব দেহে, প্রাণে, মনে সমীবিত করেন । 

সাহিতা জীবনযাত্রার সেতু । জাতিবর্ণ বৈষম্য অপসারিত কবিষা সকল 
দেশের সকল সম্প্রদাধকে, সকলবর্ণকে এককরা, সকল দেশেব, সকল যুগের, 
সকল জাতির, সকল শাস্ত্রে যাহা সত্য. যাহা শুভ, যাহ! ন্তায় ও যাহা নিত্য 
তাহার স্থবিস্তস্ত, সমপীভূত মিলনের অর্ঘ্য পরম দেবতার চবণে নিবেদিত করা 


পাতি পপ সপিসি সিসি | এত পপ বি পি পপি পপ সপ পিপসলি উপ পপ ত পচ পদ শট তত পট এই তাত চি পাচ তত ৯ ৩৯৩ পি দা দাতি পাতু লি পি এ৯ ০৯ দা দৰ তা গা পাতি ৪ 


_-সাহিত্য মন্দিরের যিনি পুরোহিত তাহার দায়ীত্বপূৰ্ণ কর্তব্য ও গৌরব। 
এই কর্তকাও গৌববজ্নক অধিকার মনে বাধিয়া আমবা প্রীহট্-সাহিত্য 
পরিবদের সেবায় আত্মদান করি, ---মঙ্গলময় বিধাতা এই আশীর্বাদ করুন । 


ওক সাহ্িভ্য-সল্বি্নঙ্েন্ 
দি ভান্স অসল্ৰিশ্ৰেশ্সন £ 


বিগত ১৬ ই কান্তন তারিখে শ্রীহট্র সাহিত্য পবিষদেব থিতীয় অধি- 
বেশন হ্য়। পরিষদের অন্তম সহকারী সভাপতি শ্ৰীযুত সতীশ চন্দ্র রায় 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । এই অধিবেশনে “রাজা কেশবমিশ্র 
ও কাত্যায়ণ গোত্ৰ” এবং “ভট্টপাটক প্রশস্তিত্বয়” শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ পঠিত 
হয়। প্রথম প্রবন্ধটীর লেখক পণ্ডিত শ্রযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তাবিনোদ 
এবং দ্বিতীষ প্রবন্ধের লেখক শ্ৰীয়ুত উমেশ চন্দ্ৰ চৌধুরী মহাশয়। জ্ৰীযুত কৃষ্ণ 
বিহারী রায চৌধুরী, শ্ৰীযুত উপেন্দকুমার কর, শ্ৰীযুত ত্ৰজেন্দ্ৰ নারাষণ 
চৌধুৰী প্রভৃতি বিশিষ্ট সভাগণ আলোচনায় যোগদান করেন। 





শ্রী 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ভৱীৰুফষ্ণ শিহান্নী স্লাত্স চলৌগুৰৰ্দী 


কর্তৃক 
শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত 
ও 
সারদ! প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং লিমিটেডে শ্রীরসরাজ দেব 
কর্তৃক মুদ্ৰিত ৷ 


he 


১ ২। বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা, 


সূচীপত্র 


১। সাহিতা-পরিবৎ সম্পাদকীয়__ প্রীশশিমোহন চক্রবর্তী 
শ্রীজিতেন্্র চন্দ্র দে 
ভাষা ও লিপি 
৩। রাজা কেশবমিশ্র ও কাত্যায়ন গৌত্র- শ্রীপদ্ননাথ দেবশৰ্ম্ম 
৪1 ভট্টপাটক প্রশস্তিদয়-_ গীউমেশ চন্দ্ৰ চৌধুরী 


রা 





_ ইল=ভু 
সাঁচি ভ্য-পত্রিস্বঙ-পজি! 


(লৈমষাসিক্ৰ ) 











নীহ সাহিত্য-পবিষদ্-পত্রিকাব প্ৰথম সংখ্যা প্ৰকৃতপক্ষে সাহিত্য- 
পরিষদে প্রাবস্্-সভাব কাধ্য-বিববণী মাত্র ছিল। কিন্তু আরও কয়েকটি 
বিষযেব উল্লেখ ন! কবিলে, উক্ত কাধ্যবিববণী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বহিবা যাইবে । 
যে সকল আশীর্ধাণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া প্রারস্ত সভা উপলক্ষে 
আমব। বহু সাহিত্যান্থবাগী ভদ্র-মহোদযেব নিকট হইতে উৎসাহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত 
হই। তাহাদেব সকলে নিকট আমরা কৃতজ্ঞ । পবিষদেব উৎসাহী কৰ্ম্মী, 
কাধ্য-নির্বাহক সমিতিব অন্যতম সভা, আমাদের পরম স্গেহাস্পদ শ্রীমান্‌ যতীস্ত্‌ 
মোহন ভট্টাচার্ধা তত্ব-বন্াকর, এম্‌. এ. যে পত্র লিখিবাছিলেন, তাহা শ্রোতৃ- 
মণ্ডসীকে বিশেষ আনন্দ দান করে । তাহার পত্রের উপসংহাৰ অংশ উদ্ধৃত 
করিবার লোভ সংববণ করিতে পাবিলাম না। 
“সর্বশেষে চৈতন্য চবিতামৃতের সেই ভক্ত বৈষ্ণবের কথা স্মৰণ কবি-- 
“সব শোতাগণেব করি চরণ-বন্দন । 
ধ। সবাব চবণ-কৃপা শুভেব কাৰণ ৷ 


৩৪ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকা 
চৈতন্ত-চরিতামৃত যেই জন শুনে । 
তাহার চরণ ধুঞা কবো মুঞি পানে ॥” 

আমারও এই ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা! হৃয়,--এই 
নব-স্থাপিত বাণী-তীর্ঘে ধাহারা আদিবেন, ইহাকে সার্থক করিয়া! তুলিতে 
চেষ্টা কবিবেন,_ তাহাদের চরণ ধুঞা করো মুঞি, পানে ।” আমার দেশকে 
ধাহারা ভালবাসেন, দেশেব গৌরবে যাহারা গৌরবান্থিত, দেশেব দৈশ্যকে যাহারা 
নিজের দৈন্য বলিয়। অনুভব কবেন; দেশের ইতিহাস, সাহিত্য, সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ধাহারা বজায় বাখিতে রুত-সক্বল্প,। মামার সেই প্রিয় অপেক্ষা প্রিষ, 
দরদী বন্ধুদের চরণ-রেণু মাথায় লইয়া ধন্য হই। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান 
ও অনাগত যুগেব শ্রীহট্িয়া সকল বাণী-পুজারী, নকসস্থাপিত পবিষদে আসিয়া 
ধন্য হইবেন, ইহাব সেবা কিয়া কৃতার্থমন্ত হইবেন ।* 

পরাস্ত সভায় শ্রীযুক্ত কুমুদ রধ্চন' গোস্বামী মহাশয়ের যন্ত্ৰ সঙ্গীত ও 
তাহার শিষ্যদের ক-সঙ্গীত সকলেব বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । শিক্ষা“ 
মন্ত্ৰী মাননীয় মৌলবী আব্দুল হামিদ, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভারত চন্দ্র চৌধুরী, 
অধ্যাপক আব্দুল মুনিম চৌধুরী, মৌলবী মক্বুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ 
চন্দ্র দেব মহাশয় বক্তৃত| প্রদান কবেন এবং তাহাদের বক্তৃতাগ্তলি সকলের 
চিত্তাকর্ষক হয় । এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত 
অশোক বিজয় রাহা দুইটি উত্কৃষ্ট কবিতা পাঠ করেন। ইহাদের সকলের 
নিকট, সভার কাধ্য সুষ্ঠু ও সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য, আমরা আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি । 

গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পরিষদের অধিকাংশ সভ্য স্থানাস্তবে চলিয়া 
গিষাছিলেন ৷ এই জন্য পরিষদের অধিবেশন কিছুদিনের জন্য স্থগিত 
থাকে। বর্তমানে আবার নিয়মিতভাবে অধিবেশন হইতেছে। 

সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্ৰিকায় মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ বিশেষ সমাদর 
লাভ কর্লিবে--পরিষদেব কার্য্য নিৰ্ব্বাহক সমিতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
স্বল্লাযতন পত্রিকায় কথা-সাহিত্য বাঁ কবিতার স্থান করা সম্ভবপর নহে। 
প্রীহট্রে একখানা সর্ববাজ-সুন্দর সাময়িক পত্রিকার অভাব যাহারা অঙন্কভব 


+ 
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পি পপি মিল ৮ এলসপস্ভমততলস্তজ্্সম্ভ্পদ্লিচ লং ললে ত = পটততপউি এত ললি পপির ৯৫৯ প৯প পপি ৯ পপি পি পা সপ পপি লাস পিশপসিল পল পন লালা 


করেন, পরিষদ-পত্রিকা তাহাদেব সন্তোষ বিধান করিতে সমর্থ হইবে না। 
এই দৈন্য সত্বেও যাহাতে পত্রিকা স্বকীয় উন্দেশ্য সাধন কবিতে পাবে সেই 
জন্য, কার্য-নির্ববাহক সমিতিব পক্ষ হইতে, সাহিত্যিক মাত্রেরই সহানুভূতি ও 
সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি ৷ 


প্রীশশিমোহন চক্রবর্তী 


বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি 
বিজ্ঞানের পরিভাষা 


বাংলায বিজ্ঞানেৰ উপযোগী পরিভাষা, ভাষা, লিপি, উচ্চাবণ ও বানানের 
অভাব মোচনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাপ্য মনোযোগী হইয়াছেন । বৈজ্ঞানিক 
সাহিত্য স্থষ্টির প্রচেষ্টার প্রথমেই বিচার্যা ইহার পরিভাষা কোন্‌ পদ্ধতিতে 
হওয়া উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষভাগে জ্রার্শ্মান ভাষ! হইতে ফরাসী 
শব্দ বাহুল্যকে নির্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর হইষা জান্মানবা প্রাচীন 53071 
ধাতুর সাহায্যে নৃতন শব্দ প্রস্তুত করিষা ভাষাকে উন্নত ও সজ্জিত করিয়া- 
ছিলেন। অনেক স্থলে এ নব শব্দ অতি দীর্ঘ ও সমাস-বহুল হইলেও জাতির 
স্বদেশ প্ৰেম শেষ পর্য্যন্ত এগুলিকে জীবন্ত করিয়৷ তোলে, 
যেমন Anfungbuckstabe | কিন্তু বাংলাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
নৃতন কবিষা তৈবার করিতে কেবল ধাতুর অর্থগত সাদৃশ্য না দেখিয়া 
নানাদিক দিষা ব্ষিষটিকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । অবশ্য প্রধানত: 
বিজ্ঞান পবিভাষ| একপ হওয1 চাই যে, উহাতে বিষয়ের বা বস্তুর নামোচ্চারণ 
মাত্রই উহাদের অস্তঃপ্রকৃতির গ্যতনা হৃইযা ইন্দিয় গ্রাহ্য হয, এমন কি 
মূর্ত হইয়া শ্রোতাৰ সম্মুখে প্রতিভাত হয়। তথাপি বাংলাৰ বৈজ্ঞানিক 
সাহিত্য স্থির প্রথমেই বাংলা ভাষার প্রকৃত স্বরূপ, সম্ভাব্যতা ও কারধ্য-কাবিতা 
এই ক্ষেত্রে কিবূপ তাহাব পরিক্ষার বারণা থাকা উচিত। 

বাংলা ভাষাৰ উদ্ভব, প্রকৃতি, বর্তমান গতি এ ভাবী পবিণতি লক্ষ্য 


৩৬ শ্রীহট-সাহিতা-পরিষদ্‌-পর্রিকা 
করিবাই বিজ্ঞানের বাংলা-সাহিত্য স্থষ্টি কবিতে হইবে। সংস্কৃতেব সঙ্গে 
বাংলাব যে ষোগস্থত্র তাহা আজও ছিন্ন হয় নাই? বরং সংস্কৃত এখনও বাংলা 
বা অন্তান্ত ভারতীঘ ভাষার এমন একটি ভাণ্ডাৰ ( store Ee যাহা 
হইতে প্রয়োজনে অপ্ৰয়োজনে আমাদের ভাষার থলে ভি করিষা লইতে হয । 
অবশ্য চল্তি কথাও বাংলায়: এখন আর অপাংক্রেয় নয। কিন্ত চল্তি 
কথার ভাগ্ডাব ফুবাইলে সংস্কৃত ছাড়া আর কাহার কাছে বাংলা হাত পাতিয়া 
দান গ্রহণ করিবে? সংস্কৃতির সাহায্যে বাংলাতে মুখরোচক ও সম্বমতা” 
ব্যঞ্জক বিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলা ধাতের অনুরূপ করিষাও তৈরী করা 
যাইতে পাবে । 
সংস্কৃতে নানা অর্থ ও ধ্বনি সম্পন্ন ধাতু, প্রত্যয় এবং উপসর্গ বা উপসর্গ- 
স্থানীয় তব্ধিতপদ ও অব্যঘ থাকাতে, যে স্থলে চল্তি কথায় নৃতন বিশিষ্ট 
অর্থসংষোগে বিজ্ঞানেৰ পারিভাষিক বাংলা শব্দ তৈয়াব কবা সম্ভবপর নয 
সেখানে ইংরাজী শব্দটিব একার্থক ও সমধ্বনি সম্পন্ন সংস্কৃত ধাতুতে উপযুক্ত 
প্রত্যয় বিধান ও প্রয়োজনমত উপসর্গাদি যোগেও ইংবাজ্জির একার্থক ও 
ধ্বনি-সমঞ্জসভূত বাংলা পরিভাষা জঙ্কলন অনেক স্থলে সম্ভবপর । যেমন 
4952008০96৪ শব্দটি বিশ্ববিস্তালয় “অসীমপণ” নামে বাংলাতে লিখিতে চান । 
অথচ, ভ্বাদিগণীয় তুখ, ( বিস্তাব ) ধাতুতে ক্কিপ, প্রতায় যোগে উপপদ সমাস 
করিয়া অনীমং তুখতি ( বিস্তৃণোতি ) ইতি “অলীমতৃৎ” শব্দ করিলে অর্থের 
ও ধ্বনির সামপ্তস্ত থাকে এবং সাধাবণ সাহিত্যে প্রচলিত কোনও শব্দেব 
সহিত বিবোধার্থের কারণ থাকে না | 
, আবার ধ্বনি সামঞ্জস্তেব খাতিরে সংস্কৃতের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ ও 
ঠিক নয। হিন্দি বৈজ্ঞানিক কোষেব অস্থকবণে বিশ্ববিদ্যালয় ০৪1০109 কে 
“কলন” লিখিতেছেন। অবশ্য “সংকলন” শব্ধ বাংলাতে প্রা ০8100109 এর 
অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্ত, সংস্কৃতে কলনম্‌= গর্তে মিশ্রিতং শুক্রশোণিতম। 
কল্‌ ধাতু সংখ্য| বুঝায় এবং গণিত অর্থে কলিতম্‌ ( কল+-ক্ত ) সংস্কৃতেই 
আছে এবং অংশ অর্থে কলা শব্ধ সর্ধন্দন বিদিত। অতএব ০৪]100103= কলা- 
কলিত বা কলাগণিত লিখিলে মন্বীর্থও হয় এবং সংস্কৃতির সহিত অর্থ 


rst 
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ত ann ১০১০৯০৯৮৯০৯ পপর ১৯৫১৩ পপি SES ৯ উই পিপি পি = দেখ পি ৯ পি শ 
২৮১৫ ত ০৯০৯৩ লালী লীলা ও ১ পিল ০৯৯৯ 


বৈধম্যও হর না। ইংবাজীর সহিত ধ্বনি-সাম্রস্ত রাখিতে “কল! কলিত” 
বলা যাষ কিন্ত সহ বোধ্য করিতে “কলাগবিত” লিখাই উচিত | 

একথা বলা চলে না যে বৈজ্ঞানিক পবিভাষা বাংলাতে সৃষ্টি করিতে 
সংস্কৃত-ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই , বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার 
সহিত সংস্কতেব আঙ্গও যে নিগৃঢ় সম্বন্ধ তাহাকে সংস্কৃতের নিগড় বলাই সঙ্গত ৷ 
যেমন পূৰ্ব্বোক্ত উদ্াহরণে, যদিও শত্‌ প্রত্যয় যোগে তু, ধাতু হইতে 'তুখৎ' 
পদ হয, তবু শত প্ৰত্যয়াস্ত পদ সমাসে পূৰ্ব্বপদ বিশেষণ ছাডা ব্যবহৃত হয় না 
বলিদ্র। “অসীমতুখং শব্দ হইল না, তাই ক্লিপ, প্রত্যয় দ্বার উপপদ সমাস 
কবিধ| “অসীযতুং” করিতে হইয়াছে। অতএব বাংলাভাষা নব নব 
প্রগত ও অভিনব ক্ষেত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চল্তি সাহিত্যেব ভিত্তি 
সুপ্রতিষ্ঠিত বাখিতে সংস্কৃতেব সাহচধ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন । এই কারণে 
বিজ্ঞান পরিভাষার শব্ব-নিচষেব প্রত্যয-বিধানের ব্যাকরণ বিধি সহ এবং 
একার্থক ও সম পধ্যায়ভুক্ত শব্দসংগ্রহযুক্ত এরূপ একখানি বাংলা বৈজ্ঞানিক 
শবাকোষ থাকা প্রয়োজন যাহাতে বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে অর্থের এঁক্য, সামধস্য 
বা ব্যতিক্ৰম সহযোগে অবৈজ্ঞানিক ব্যবহাবের দৃষ্টান্তও থাকিবে । এই 
নৃতন হৃষ্ট শব্দগুলির অন্য কোনও অর্থে ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যেও 
যে ভবিষ্যতে না হইতে পারে তাহা বলা ধায় না। যেমন ইংরাজীতে 80776 
6003 শব্ধ বিজ্ঞানে ও সাধাবণ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয কিন্ত, আপাততঃ বিজ্ঞানের 
দৃতন পরিভাষা সঙ্কলনে বিভিন্ন বিজ্ঞানে একই শব্দের ব্যবহারে অর্থের 
অসামপ্স্ত যাহাতে না থাকে তাহা ও দেখিতে হইবে | যেমন, Continuity = 
অন্বয় ক্রম বা অন্বয়পরতা গণিতে ও দর্শনে একই অর্থে চলিতে পাবে । আবার 
কতকগুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সাহিত্যে উভয়ত্ৰই ব্যবহার 
করিতে বাধা নাই যেমন 79৮9৫৪০৪০ = পরাবৃত। 

বাংলা পারিভাষিক বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গত অর্থ বিধানের অন্ত 
পারিভাষিক শব্ধ সংগ্রাহকদেব লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সংস্কৃত শতৃ, শানচ্‌ নিষ্ঠা, 
কৃত্য প্রত্যয় অথবা! শীল, ৪৪9০০ড, আচরণ, পৌন:পুন্য অর্থবিধাষক ও উপপদ 
সমাস বিহিত তৃচ, ণকৃ, ষক্‌ স্কিপ, প্রভৃতি প্রত্যয় অথবা বিভিন্ন বাচ্যপিদ্ধ 


ক, ড, অচ, নিন্‌, খচ্‌, থণ্‌ ক্ল, আলু, র, অথুচ. ইন্‌ ইত্যাদি সাধাবণ 
কং প্রত্যধ ও উনাদি প্রতাষ এবং বিশেষার্থ বিধাবক তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাঙ্গায্যে 
নৃত্তন পাবিভাষিক শব্দ তৈয়াব করা যাইবে ৷ 
কিন্তু ষে স্থলে পূর্ব্বোক্তকপ সংস্কৃত ব্যাকবপের সাহায্যে নৃতন পাবিভাষিক 
শব্দ তৈয়ার করা সম্ভবপর নর অথবা তাহাতে ধ্বনি-সাদৃশ্ঠের কিম্বা অর্থবোধের 
অন্থবিধা জন্মিতে পাবে সেখানে বাংলা আকৃতি সম্পন্ন শব্দের নৃতন অর্থবিধান 
করিষ| বিজ্ঞানে প্রচার করা যাইতে পাবিবে। হ্যত এই নিষমে কোনও 
স্থলে অর্থটি বাদ দিয়া কেবল ধ্বনির সাদৃশ্যের খাতিবে চালানো উচিত। 
যেমন 87৪০1৪- পবাবলয়, Hy৮০erb০la=সর্পাবলয় (স্থপ্‌ ধাতু) 
Paraboloid =পরাবলিত বা পরাবুত্তল, [75997১০1011 -সর্পাবলিত বা 
সর্পাবৃত্তল । Spher০id= অপবর্ত,ল। 
মশ্মান্ুবাদ সম্বন্ধে বীবেন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশ্য ১৩৪২ বাংলার 
আাঢেব প্রবাসীতে যে মৃত প্রকাশ কবিষাছেন তাহা খুবই 
, সমীচীন । Dynamics কে “গতিবিজ্ঞান” এবং 99৮০8 কে 
“স্থিতি বিজ্ঞান” বলাতে গতি এবং স্থিতি শব্দের বিরূদ্ধ অর্থ থাকাতে স্থিতি 
শব্দের প্রচলিত অন্যান্ত অর্থের সহিত ( যেমন---হৃষ্টি স্থিতি লয ) .বিরোধেব 
কারণ থাকিবে না । কিন্তু, তাহার মতে 8৫০91978600. = "বেগবুদ্ধি” 
ছোট শব্দ হইলেও সাধারণ সাহিত্যে ইহাব যে অর্থ তাহাব সহিত বিজ্ঞান 
সাহিত্যের বিশেষ অর্থেব বিবোধ কাধিবে | আবার negative accelera- 
৮০৷ হইলে তাহাকে “বেগবৃদ্ধি” বল! চলে না। হয়ত ৪9991978800 
অর্থে নাম ধাতু বিহিত “ত্বরাষন” এবং ৪০০৪1978690 0701০7২-ত্ববার়িত 
গতি বলিলে এরূপ অসুবিধ! থাকিবে না। 
ইংরাঁজ্জীতে ভিন্নসময়ে ও ভিন্ন প্রহোজ্রনামুসাবে উদ্ধৃত হওয়াতে দুই বিজ্ঞানে 
একই শব্দ অনেক সময় ঠিক এক অর্থ জ্ঞাপক নয় । বাংলাতে এরূপ ক্ষেত্রে ষত- 
দূব সম্ভব মৰ্ম্মাৰ্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্নার্থক দুই শব্দ তৈযার কর! প্রয়োজন 
"পদাৰ্থ বিজ্ঞানে Potential যে অৰ্থে ব্বহৃত হয় গণিতে Potential energy 
তে উহ| ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয ন৷ ৷ বোধ হর Potential energy কে 


1 


বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৩৯ 


Ann: তপ্ত = = শিপ ১ ene ৯ সপ পিসি পা পি পপাস্পাপসল aa NAA AA =৮ Ama 


সঙ্গত এবং [৪০6 শক্তিকে “স্বপ্ত” না বলিয়া “প্ৰচ্ছদ” বলাই বিধেয় এবং 
Potential কে সামর্থ্য বলা প্রযোজন | 

নৃতন কবিয়া বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনের আর একদিক আছে। 
পাশ্চাত্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন প্রয়োজনাহ্ুসারে পরিভাষা সৃষ্টি করাতে 
কখন কথন উহ্‌ঘের ভ্রান্ত অর্থ অপসাবিত হয় নাই। বাংলাতে যাহাতে 
এরূপ না হয় সেই উদ্দেশ্যে কষেকাট শব্দকে অর্থের দিক দিয়া সম পধ্যায় ভুক্ত 
করিয়। নৃতন গ্রালীতে পবিভাষা স্থাষ্ট ও অবলম্বিত হইতে পারে। যেমন 
4১195 কোণ, উহাকে বিদৃর্ণিত কবিয়া ষখন ০০০০ হয় তখন ০one= 
কেৰী বা কৌণ, ০০০1০- কৌণিক, 55187 কোণীয়, conic section= 
কৌণিকচ্ছেদ দূষনীয় হইবে না। সেইরূপ, 2৯15৪--অব, Radian = 
অবমান, Origin (of co-ordinates)=অরঙ্গনি, 02789--অরদণ্ড 
4১90159-অবশাযী, 1380108 ত ৬০৮০৷==অবভক্ত, বলিলে ইংরাজী 
ভাষাব উচ্চারণের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য রাখিয়াও অর্থের বিপর্ধ্যধ হয় না। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম পধ্যায়ভুক্ত অনেকগুলি শব্দ থাকে । সেখানে 
এ পর্তাষেব সমস্গুলির সঙ্গতি রক্ষার জন্ম মর্শার্থই গ্রহণ কবিতে হইবে, 
কিন্তু কৌশলে নৃতনত্ব বিধান করিতে হইবে। যেমন, সম শব্দে এক বুঝা 
বনিয়| 1507298929059--সমাকার বলিলে homogeneous equation 


' অৰ্থে "সমাকার সমীকরণ” ব্যবহার করিলে অর্থের অস্পষ্টতাই বৃদ্ধি হয়। 


০07০ শব্দ নিয়া বিজ্ঞানে homography, homology প্রভৃতি কয়েকটি 
শব্দ ও হয় এবং 80700 শব্দে অর্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারে সমান 
(equal), এক (same), অনুরূপ (similar) সবই বুঝায়। সাধারণ 
সাহিত্যে যে শব্দের ব্যবহার এ পর্যন্ত বেশী হয় না সেইরূপ 
শব্দ বিজ্ঞানে এরূপ স্থলে ব্যবহার করা গ্রয়োজন। অতএব সম বা এক 
শব ব্যবহাব না করিয়া সাম্য বা এঁক্য শব্দ যোগে সাম্যতয়, সাম্যতর ( তব! 
ব তয়ী ও যোগ করা যাইতে পারে ) এঁক্যতর, এঁক্যতয় শব্দ ব্যবহাব করিলে 
homogeneous equation অর্থে "সাম্যতয় সমীকরণ” লিখিলে নৃতনত্ব 


৪" ্রীহট-সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিক 
থাকাতে বাংলায় প্রচলিত অর্ধের সহিত বিজ্ঞান পরিভাষার বিবোধ হইবে ন! । 
এরূপ নৃতনত্ব বিধানের জন্তও সংস্কতের ভাণ্ডার খোলাই আছে। 

মন্দার্থ বুঝাইতে গিয়া দুৰ্ব্বোধা শব্দ গ্ৰহণ দ্বাবা ভাষা কর্কশ কবা ও 
বিধেষ নয়। যেমন, বাজশেখর্ব বাবু ]8863==ঘাতাঙ্ক লিখিয়াছেন ৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মতে generalisation=সামান্ঠীকরণ, conservation = 
নিত্যতা ! অর্ধেব ও ধ্বনির সাদৃস্তেব অন্য [009কে “নির্দেশক” ৪০7.676" 
]}986108কে “সুত্ৰারণ” এবং ০0:28597৩৪0০০কে “মংহরণ” বলা যাইতে 
পারে) কিন্তু [09স্লনিদেশক কবিলে পাহিতো ও কথ্য ভাষার সহজ 
নূতন শব্দ ও হইতে পাবে ৷ 


অতি প্রসিদ্ধ শব্দেব মন্খার্থবোধক নূতন বাংলা শব্দের প্রবোজন নাই । 
যেমন ৮৮7৪010 শব্দের মর্মার্থ করিতে গিধা অত্যুংকট অর্থবোধের জন্য 
কেহ “সুচী” কেহ্‌ “শিখর” কেহ “শিখবী” লিখিতে চান। ইহাতে “সুচী” 
“শিখর” বা “শিখরী” শব্দের স্বকীষ অথেবও বাতিক্রম ব্যবহার হইযাছে | 
বাংলায পিরামিড শব্দ প্রচশিত হইলেও বাংলা ভাষাষ 'জাতীষতাৎ ব্যাঘাত 
বাব্যত্যষ হইবে না। 4১001791 শঙ্গ কবানী হইলেও জান্মাণ ব! ইংরাঙ্গী 
ভাষাষ প্রচলিত । ইংব[জীতে ও Py৮&mেid এবং আরো বহুতব শব্দ ভি 
ভাষা হইতে গৃহীত । 


একদিকে ষেমন মৰর্ম্মাথ, অন্যদিকে বিশ্বভাষা ইংবাজীর সহিত নৃতন সৃষ্ট 
শব্দটির ধ্বনি সাদৃশ্য কোনও কোনও স্থলে বিশেষভাবে প্রযোজন। যেমন 
variable শব্দ “চল” অথব| “বিষম” বলিপে কোনও দিক দিযাই হইল না। 
বিষম সংখ্যা=০৭৭ 201709:, অচল সংখ্যা = Constant হইলেও চল 
সংখ্যা = variable ( অর্থাৎ changeable ) number বলা খুব সঙ্গত নয় | 
বরং বাংলাতে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত বিভ্ৰমী = v৮৭৮i৪০]৪ লিখিলে এবং 
simple variable =সবল বিভ্রমী, Complex variable= কুটীল বিভ্ৰমী, 


variaticn বিভ্রমণ, variability = বিভ্ৰষতা ইত্যাদি শব্দ বিজ্ঞান সাহিত্যে 
প্রচলিত হইলে অস্থবিধার কিছুই নাই। 


বাংলার বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৪১ 


৯প৯প১৪ পিস উতলা লি = ০৯ তল পি পপ পপি পি পিছ পপ কি পপ এলত পা পি পপ লও লা লি পপ পপ পা পি পপ পীল পি পি বল ত 


নৃতন শব্দ সৃষ্টি কবিতে শব্দের উৎপত্তির ইতিহাসও লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । 
হিন্দি শবকোষে ও বিশ্ববিগ্ভালযের মতে ॥'০০৷৪ = নাভি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মৃভা*ষের মতে 3০০৭৪31০-বর্। অথচ, ইহাদের সহিত ' এক প্যায়ভূক্ত 
এবং পবস্পর সম্বন্ধ কয়েকটা পাবিভাবিক শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিষা নিম্নপ্ৰকারে 
কয়েকটি পারিভাষিক শব্ধ তৈয়ার করিলে দোষের হয না। হেনন--0019০- 
ঢাপু্ংল দর্শিকা। Director ০1:91৪ = দৰ্শিক বৃত্ত, ]001080ম1]3 = তৰ্জ্জনিদ্বয়, 
ট'0ত0৪ = উতৎকেন্দ্ৰ, 0660.810 = উৎকেজ্কি, Hiccentricity = উৎ- 
কেন্দ্রিক বীতিমা, 7২৪ =বীতি, হার, 78810 = রীতিমা, Eccentric 
৯০619 =উংকেন্দ্ৰিক কোণ, ঢ'০০৪]= উৎকেন্দ্ৰীয, 81008! = দ্বি-উৎবেন্দৰীয় . 
Confocal =সমুংকেন্ত্রীয়, Sphere = গোলক, বুত্তুক, Sphericel= গোল- 
কীয়, বৃত্তকীয, Circular = বৃত্তাকার, Spiral=কুণ্ডলী পাক, Equiangu- 
lar 81:81 = সমাণকোণী কুণ্ডলী পাক, Concentric= সমকেন্দ্ৰীক, Cen- 
টral = কেন্দ্ৰীষ, ঢ20111০-বিন্দুবৃত্ত, ৫e০d০৪i০ (119) বৃত্তকীল ( রেখা) 
Tllipse= অনুবৃত্ত, [01119১০1এ-অন্ধবৃত্তল, অনুবলিত ইত্যাদি ৷ 

আবাব ইংরাজ্জীব হুবহু অনুকরণ না করিষা অনেক স্থলে মৃশ্মার্থই বেশী 
দেখা প্রযোক্তন | যেমন_-[1090156 = অসীম. £৷i৮৪=সসীম লিখিলেও, 
10016991008] = অন্ুপ্রমা । 

ব্যবহারের পক্ষে সুবিধা .কি প্রকারে হয় তাহাও দেখা প্রযোজন। 
অতএব 99071 17019 = বৃত্তাৰঙ্ধ না লিখিয়া! অদ্ধবৃত্ত বিধ্যে। Theory of 
Equations -“সমীকবণের মীমাংসা” না হইয়া “সমীকরণ বাদ” ঠিক নষ 
কি? General Theory 0f ৪800.8০০৪= “সাধারণ তল মীমাংসা” না 
হইয়া "সাধারণ তলবাদ” ঠিক ।  চ7:939079 অর্থে “চাপ” ব্যবহাব করিলে 
&৫ অথে *‘চাপ” ন! হইষা “ধনু” হওষা উচিত। সেইবপ Radius of 
Inversion=“বিলোম ব্যাসাধ্ধ” না হইষা পর্যান্ত অঞ্ধব্যাস। Trigonome- 
trical 7961০ ্ত্রিকোণ মৈতিক অনুপাত ঠিক না অনুপাত শব্দের স্থলে 
নৃতন শব্দ রীতিমা স্থবিধাজ্জনক হইবে তাহাও বিবেচ্য ৷ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের “গণিত পরিভাষা” সম্পাদনে “পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতি’র 
সাহিত্য ধুরন্ধবগণ ও “গণিত সমিতি'র বৈজ্ঞানিকেরা উপরিউক্ত নিষমাবলী 


ঞ পাটি 


৪২ শ্রীহট- সাহিত্য- পরিষদ- পত্রিকা 
অনেক ক্ষেত্রেই অবলম্বন করেন নাই । সেই কাবণে এই মতগুলি ( বাঁ ঘা 
pints) তাহাদের এবং শিক্ষিত সাধাবণেব বিশেষ বিবেচনার জন্যও উপস্থিত 
করিতেছি | আরোও আশ্চধ্যের বিষয় ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পবিভাষা 
পৰীক্ষা করিলে আশঙ্কা হয পরিভাষ! সংকলনে সমিতিব বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের 
মন খুলিষ। সধিতির' সাহিত্যক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত কথা কহেন নাই। 
সেই কারণে যে কষেকটি দোষ ঘটিয়াছে তাহাধ স্থালন ও বিশ্ববিদ্যালযের গণিত 
পরিভাষা সংস্কারের জহ্যও উহার সমালোচনা প্রযোজন হইব৷ পড়িয়াছে। 
দেষগুলিব উল্লেখ করিয়া ও উদাহরণ দিয়া পবে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থিত 


. করিতেছি । 


প্রথমত:__গণিত পরিভাষাতে ক্ত ভিন্ন কৃং প্ৰত্যয়ান্ত বিশেষ্য শব্দকে 
বিশেষণ রূপে অথবা বিশেষ্য শব্দকে ‘বিশেষণ কূপে ব্যবহার সমীচীন হয নাই। 
যেমন annuity = বাৰ্ষিক, associative law = সুংযোগ-নিষম, 0967]]- 
108৪] = অপকেন্দ্র, ০০0.0129651== অভিকেন্দ্র । ডাক্তারের 181৮ যেকপ 
দর্শনী, ৪2:0৮: সেইকপ বাৰ্ষিকী হইতে পারিত ! সেইরূপ “সংযোগী-নিষম্‌” 
‘অপকেন্দী, “অভিকেন্জ্রী” ইত্যাদি শব্দই অধিকতর অর্থান্ছগ ৷ 

দ্বিতীষফতঃ-_অর্থ প্ৰতিপাদন না হওযা সত্বেও শব্দগুলি ছোট্ট কবিবাব জন্য 
পরিভাষা সমিতির প্রয়াস দোষণীয় । যেমন--0৮০০০]6786107] = রণ, 
retardation=মন্দন, aberration == অপেরণ, Calculus= কলন । 
ত্বরণ, মন্দন, অপেরণ শব্দে ভাবে অনচ্‌ প্রত্যয হইয়াছে। অথচ, ইংবাজী শব্ম- 
গুলির অর্থ কর্তৃবাচ্য । সেই কারণে এ গুলিতে নাম ধাতু কবিয়া ত্বরায়ণ, 
মন্দায়ন, অপেরারণ লিখা প্রধোজ্ন ; কারণ একথাও ঠিক যে ছন্দঃ বজাষ 
থাকিলে দীর্ঘ শব্দও শ্রুতিকটু ব| দুকচ্চাধ্য হয না; তাহাব প্রমাণ এই ইংরাজী 
শব্গুলি। “গুণন” বলিলে যেমন এ প্রক্রিবাটি বোঝা ‘সংকলন’ বা কলন’ 


' বুলিলে তেমনি Summation বা ত প্রক্ৰিন্নাই বোঝা, কিন্তু 


উহাদেব বিজ্ঞান' বোঝান ন| । 

তৃতীয়তঃ: _-বিশ্ববিগ্ভালযের পরিভাষাতে ছোট শব্দ করিতে গিষা বাংল! ভাষ। 
বিরোধী সমাসেব প্রতি অস্বাভাবিক বোক লক্ষ্য কর| যাষ। major axis = 
পরাক্ষ, minor গxi৪= অবাক্ষ বল! চলে, কিন্তু vertically upposite= 


\ 


৮ 


শী 


অ ৯ পাপা পট পিপি পা পর ৯ পপীপিপত৯ সিসি এপস পিপি ৯৩৯৯ পাস 


বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৪৩ 


PN of aT 








শীর্ষ প্রতীপ না হইয়া ‘বিপ্ৰতীপ’ কেন? (বদি দ৪৮৮০৯%= শীৰ্ষ ) সেইরূপ 
Longitudinal Section = “দীর্ঘচ্ছেদ” না হইয়া “দ্ৰাঘিমাচ্ছেদ্‌” নয় কেন? 
Coefficient cf elasticity = “স্থাপিতাঙ্ক’’ না হইয়া "স্থাপকীষ অঙ্ক” ন্য 
কেম? Trigonometrical Tatios= কোণাছুপাত ; কিন্তু ত্রিকোণ 
মৈতিক অমুপাত ( বা রীতিমা ) নয কেন? Auxiliary 01:019-“সহকাবী 
বৃত্ত" না হইয়া ‘সহ্বুত্ত’ কেন? Rectangular hyperbola = সমপবাবৃত্ত 
কেন? 5৪৮০৮ = আড়ি বা তিধ্যকু হইলে “নৈকতলীষ” উহার যমন্স ভাই 
"একতালীয়” সহ দর্শনেব শিকেষ তুলিয়া রাখিতে পাবি । 

চতুৰ্থতঃ--উপসৰ্গের অপব্যবহাবে বাংলা বা সংস্কতের সাধাবণ অর্থের 
বিরুদ্ধ ব্যবহার বিশ্ববিগ্ভালষের পরিভাষাতে পবিলক্ষিত হ্য। উপনর্গগুজির 
সাধারণ অর্থ নিঃপ্ৰকার--পবি, পরা, উপ, অধি, অতি ইহারা ‘অধিক’ ‘কাছা- 
কাছি’, 'বাড়াবাডি' ইত্যাদি অর্থবোধক ; অপ, অব ইহারা ‘অন্ঠায্য’ ‘কম’ 
নিম্ন’ ইত্যাদি বোধক; প্রতি, পরি, অভি ইহার! ‘দিকে’ বা 6০দ্০:03 
ইত্যাদি বোধক , প্র, পবা, পরি, নি ইহারা ‘বিশেষ’ বা 10690815 বোধক , 
প্রতি,উপ ইহারা বিরুদ্ধ বা 0000818 ভাব বোধক ; অন্ধ সাদৃস্বাৰ্থে, অল্লার্থে 
বা পরার্থে ব্যবস্ুত হয়; সম- একত্র বা ০৪৪১৪৮ বা ইংরাজী con ইত্যাদি 
বোধক, বি=removed, opposite, W=0ut of ইত্যাদি বোধক, যেমন 
প্রতীপ = ০00009109 । উপপতি 'পতি চেয়ে কম নয় বরং অধিক বা 
additional ইত্যাদি । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি বিশে ভাবে 
অগ্লাৰ্থে ও সাদৃ্যাৰ্থে উপ অবায় ব্যবহার করিষাছেন এবং নানা [বিসদৃশ অর্থে 
অন্তান্য উপসর্গ ও ব্যবহার করিয়াছেন । ফেমন--002358869-বিপরীত, 
divergent = অপসারী, Ellipse = উপবৃত্ত, ০০nverse=বীপরীত, corres- 
pOnding=অন্নরপ, minor arc= উপচাপ, pr০jectio৷ = অভিক্ষেপ, 
প্ৰক্ষেপ, Subterded angle = অভিমূখ কোণ, 9701897:০14 -উপগোলক, 
normal = অভিলম্ব 77111061016 = উপবৃত্ততা, 91077886100 = প্ৰতান, 
Subtangent = উপম্পৰ্শক, এবং "300700702]  উপাভিলম্ব হওয়াতে 
স্নচবিতার উপালস্তই হইয়াছে। 

পঞ্চমত :মন্ত্ার্থেব বিপরীত বা বিরোধী পারিভাষিক শব্দ সষ্টিও 


৬১০৬৯ ৩০৯/৬৯৮২৯৬১/৯৬৯৬৬ পপ পপ পিপিপি বপললশপাপলাপত ৮৯ ০০১০ 


হইযাছে। যেমন -্ প্রবৃদ্ধ কোণ » 096589৪0৪16 হইলে হযত: দোষনীষ 
হইত না কিন্তু 9893 ৪0819 হইল কিরুপে? 05cillati০৷ = দোলন, 
কিন্তু harmonic motion= দোলন কিরূপে হয়? প্রতিযোগী = ০০০৫- 
petitor থাকাতে, বিজ্ঞানে নেহাৎ ০০০]08869 অর্থে ও ব্যবহৃত হইতে 
পারে, কিন্ত ০90০9516100 = “প্রতিষোগ” হইলে প্রতিবোধ বা প্রতিবিবোধ 
লঙ্ষ্মায় মাথা গুঁজিবার ঠাই পাষ না। ৪187016081৮ এর ‘সাৰ্থক’ ত! 
কোথায? সবলতাব বা খ্জুতার কি লক্ষণে চা'ঞা৷9]807 = সরলগতি ব| 
খজুগতি ? normal বা perpendicular লম্ব হইলেও parallax = 
লম্বন কিক্পপে অবলম্বিত হয ? Rigid, 71015 = গাঢ়, গাঢ়তা না হইব 
দৃঢ়, দা? হওয়াতে পরিভাষাব দাঢণই বাড়িযাছে। সৰ্ব্বোপৰি culmেina- 
৮০: উপবে উঠিয়া Upper culmination এ “মধ্যোচ্চগম্নত কবিব| 
Lower culmination এ একেবারে “মধ্যনীচ্গমনে" নামিযাছে ৷ 

এই সকল সত্বেও অতিক্ষিপ্ৰতাৰ সহিত বিশ্ববিদ্যালয এই সাঙ্কেতিক 
_ ভাষা সাহায্যে বিজ্ঞান পুস্তিকা প্রণরনেব জন্য ফরমাইস দিযাছেন। ইহাদের 
ংস্কার প্রযোজন মনে ক্রিয়া উহাদেব কথেকটির মর্শ্মার্থবোধক, রুচিসম্পন্ন ও 
গ্রহণ যোগ্য অন্তপ্রকাব কপ সহ নৃতন কষেকটি গণিত পবিভাষ| এখানে 
দেওয়া হইল । 


গণিতের কয়েকটি পরিভাবা। 


Motion = গতি, 30990 = বেগ, কিন্তু ৮৪105 শব্দ Acceleration 
এর সহিত সংস্থষ্ট থাকাতে এক পর্যায়তুত্ত হইলে ০৷০০]% = জবা, ত্বৰিত 
Acceleration = ত্ববায়ন, Accelerated Velocity = ত্ববাধিত ত্বরা, 
Uniform acceleration = একা তষী ত্বরায়ন, Normal acceleration— 
লশ্বকীয় ত্বরায়ণ Variable acceleration =বিশ্ৰযী ত্ববাধন, Retarded -- 


মন্দাধিত, Retardation=মন্দাযন, accelerated motion-—ত্রায়িত 
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গতি, retarded motion=মন্দায়িত গতি, Direct motion = সাক্ষাৎ 
গতি। চ৮2০0স০%= শক্তি, ৪07৮7 প্ৰচেষ্টা, foree=বল, Energy= 
সামর্থ্য, 2৪০৮৪ £০:০৪- সাধক বল, Result 10709 = লঙ্ধমান বল 
Resultant valocity -লব্ধমান ত্বৰিত, [০971৮ = জড়স্থিতি, Potential 
670.967 = সঞ্চিত সামর্থ, Potential (in a field of electricity ) 
= সামর্থ্য (কারণ এখানে Potential এব অর্থ energy ) conservation of 
Energy = সামৰ্থা সংহরণ, Moment of momentum = ভারকী ভরবেগ,॥ 
Mechanical advantage = বাঞ্িক লাভমান 080901৮5৮ = ধারণী ( এঁগুণ 
থাকাতে বা শীলার্থে ইন্‌ ০% প্রণধী, বিনষী ) Push, thrust= 
ঠেলা Pull, Tension =টান, Spring = উলন্নদ্ফন, Steady = ' 
অচপল,  ]070969803 =চপল, Equilibrium = সংস্থিতি, Stable 
Equilibrium =স্থেয় সংঙ্কিতি Unstable Equilibrium অস্বেৰ 
সংস্থিতি। চ১৪৮৪- রীতি, Reti০ =রীতিমা, Proportion =সম্রীতি, 
Proportionel= সমরৈতিক, Perpendicular = দণ্ড, Base স্তূমি, 
শব. Hypotenuse= অতিভূজ্ঞ, 1০:08] =লম্বক, Binormal = দ্বিলম্বক, 
810896= শিঞ্জিনীঃ =শিন্‌, 00509 = কোটি শিল্জিনী, কোলিপ্জিনী = কোশিন্‌, 
39080 =ছিদকা =ছিদক্‌, ০০৪৪০৪০৮ =কোটি ছিদকা, কোচ্ছিদ্রক! = 
কোচ্ছিদক্‌, 1508976 =স্পৰ্শনী, তপ্রনী { তন্জ, ( সংকোচ)+ অনট+ঈপ 
অর্থাৎ যাহার স্পর্শবিন্দু সকল সঙ্কুচিত বা কাছাকাছি আসিয়াছে } =তঞ্জন্‌, 
cotangent = কোটি তপ্রনী, কোতপ্রনী = কোতধুন, [১৯০09 = অর, অর্ধণ্যাস 
Vers ভাসিন -ভার্স, 0০%9:৪ = কোভার্সিন = কোভার্স Radian = অরমান, 
Diameter = ব্যাস Diametral ব্যাস্ত Diagonal -ব্যাসিত ( ইতচ )' 
Dingonal 8681৪ লব্যাসিত মাপনী 10188078115 00003169- ব্যাসিত 
প্রতীপ ০৪০০৪৮০০ »প্রতীপায়ন (নামধাতু ) 03900069299 - পবিধি 
Perimeter=পরিমাধি, Parameter = পরামাধক (নক) ০৮০1৪ =চক্ৰ,) 
0101৪ বৃত্ত, = ঢা00ট]]}০ =বিন্দুবুত, 01008181-্বুস্তাকাব, বৃত্তকীয, 
Cyclic চক্রকীয়, Circular measure = বৃত্তকীয সংখ্যামান, curve = বক্ৰ 


বাক, ০0৪৭ = বাঁকা বক্র, curvature বক্রিমা curvilinear = বক্র- 
বৈখিক, ওযা লভঙ্গিমঃ কপ Formation =রূপাযণ (নামধা তু 


৪৬ শ্রীহট-সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা - 


Formula -পরমাকতি Formulation -পবমাক্তাষন. (নামধাতু ) 
Transformation= রূপান্তর, 00৪০- কাম্প, cuspidol = 
৪৪০-কাম্পীব' তীর, Edge of 7০৫763501 = প্ৰত্যান্থত 
তীর, Regression =প্রত্যাসবণ, Developable surface= ভগাঙ্েষ তল 
Rectifying developable -সবলরেখতয় ভাঞ্জেষ, 7৪] = খৃণিষ্ণু, 
Helicoid স্ঘৃর্নিবাদ, Hessian = হেসীরু, Jacobian = জেকবীঘ্প, Live = 
রেখা, নি -রেখতর, Quadratic = দ্বিতষ, cubic = ত্ৰিতষ, 
Biquasdratic, Quartic =চতুৰ্তয়, 2010৮0 =পঞ্চতয়, ৪9৮০ =ষটতয় 
Quantic =বহুতয ইত্যাদি, Ouedratic equation =দ্বিতয় সমীকরণ, 
টু =সমীকরণ, Indentity স্সাম্যরূপ, 1926198] =সাম্যরূপী, 
Tdentically =সাম্যকপে, Progressive motion = প্রাগ্রসর গতি 
Progression =প্ৰাগ্রপরন, Arithmetical Progression = যোগমাযিক 
প্রাগ্রদবণ, Geometrical Progression = মায়িক প্রাগ্রসরণ, 
Harmonic Progression =হারমাষিক প্রাগ্রনরণ, Arithmetic . 
৪৪7১৪৪ = ষোগমাধিক শ্রেণী , Gecmetric series = গুণ মায়িক শ্রেণী 
ইত্যাদি, Harm০|ic =হারমায়িক (6£ লব, হব, হার ) 4১০১০700219 
= অনিহার মায়িক Anharmonic ratio ( = ০৮০৪৪ ratio ) = অনিহার 
মাসিক রীতিমা (= প্রতীপ রীতিমা ) 090]08806 = সমযোগী, 8916 conju- 
E2৪ স্বয়ং সমষোগী, Conjugate diameter = সম্যোগী ব্যাস, Her- 
monic Pencil =হার মায়িক পেনসিল, Harmonic sheaf =হারমাষিক 
ছড়া, Dimension =স্থিতিম|, Four dimensional space = চতুঃ 
স্থিতিমায়িক প্রসর ( বা আকাশ ) [1809 6070.979 =প্রতল জ্যামিতি 
বা রেখাগণিত (মহারাজ জয়সিংহের সভাসদ জগন্নাথ কৃত) 8০৮৫ 
Geometry = ঘন জ্যামিতি বা তলগণিত ০001}0= ত্ৰিতয়, 0006= ঘনক, 
30110 =ঘন্‌কীয় 11910 = গণিত ৪৪০3 =বাযবীয় 108 =আবীয় 
663 = বাষব, Density = ঘনতা, ৮ ০910706-ঘনমান, ]}8৪5=ঘনমাপ 
Matter =ঘনকী ( অন্ত্যথে ইন) Rigid -গাচ, Rigidity =গাঢ়তা, 
Area= তলমান ক্ষেত্ৰমান, Right line ( Straight line ) সরল রেখা, 
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Angle= কোব, Angular= কোণীয়, Angular Velocity= কোণীব 
ত্ববিত, Right &€0&19-বমকোণ, সরল কোণ, &০০৮০ 6০0816= কণীয়স্কোণ, 
Obtuse Angle = জ্যাষস্থোণ, Reflex 80619 ==অভিক্ষিপ্ত কোণ, ৮০] 
tical angle=শীৰ্ঘকোণ, ৪067.090, ৪81181০==অন্তঃধৃত কোণ। 
70518778195 সমানকোণী, 0036 = কৌণী, কোণ, 09010 = কৌণিক, 
€0001001] = কৌণি বাদ, 00801] = কৌণিদ্, Conic section = 
কৌনিকচ্ছেদ, Sector = ছেদকী, 5০৪m = ছেদাংশ, Correlated = 
সমাইবদ্ধ, Correlation -সমাহবন্ধন, 910011%-- সমাকার, সদৃশ, Simi- 
15115 situated=সমাকার (বা সদৃশ ) সংস্থিত, (০৪০ = সংস্পর্শ, 
Point of ০০০.১৪০ = স্পৰ্শ বিন্দু, Envelope = অনুলিম্পতী, Envsloping 
99103 সঅন্ুলিম্পতী কৌণী, 70059100108 surface অনুলিম্পৎ তল, 
Asymptote= অসীমতুৎ, ০Ordinate= অবদণ্ড, কোটি, Abscissa = 
,অবশায়ী, Coordinates _দণ্ডশায়ী, Transformation of coordi- 
086৪3 = দণ্ডশালী রূপান্তর, Coordinate Geometry = দণ্ডশায়ী জ্যামিতি, 
12019 = মেরু, Polar= মেক. Polar coordinates মেরুদ দণ্ডশায়ী, 
Cylindrical 0০901017959». চোঙ্গী দণ্ডশায়ী, 021৮ = কক্ষ, Axis 
of revolution = আবর্তন অক্ষ, Radical axis = মূলীয় অক্ষ, Axis of 
sim-litude =সমাবলিত অক্ষ, Revolution = আবর্তন, Revolved = 
আবহিত, Surface of revolution = আব্ঠিত তল, Vertex = শীর্ষ, শৃঙ্গ, 
Solution = সমাধান, Solution of triengle = তিভুঙ্গ সমাধান, [70০৯ 
10.06 = অনিব্তী, Involution = অনিবর্তন, Evolute = বিবর্তী, ঢ্যছ০- 
Intion = বিবৰ্তন, Sheaf 0f ॥৪y5=বশ্মিছড়া, Pencil of rays= 
রশ্মি পেনসিল. Bundel ০1 7৮৮৪ = বশ্মি বাণ্ডিল (জান্মাণ 80006] 
Variable=বিভ্ৰমী, Variation=-বিভ্রমণ, Direct variation= 
সাক্ষাৎ বিভ্ৰমণ Joint variation = সহ বিভ্ৰমণ, [09789 variation = 
বিপরীত বিভ্রমণ, [0588৮ ল অনিবিভ্রৎ ( অনিবিভ্রতী) 36001 
ড৪118,0৮- অৰ্দ্ধ বিদ্রৎ (অর্ধ বিভ্রত্তী ) 0০%81870৮- সম বিভ্রৎ ( সম 
বিভ্রতী ) 10 ৮9736 = বিপরীত পধ্যত্ত, Constant of Inversion= 


৪৮. শ্রীহট্-সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকা 
পর্য্যন্ত ধ্রুবক, [70597987৪৮০ = বিপরীত বীতিমা, [0৮975100 = বিপবী- 
তাধন ( নামধাতু ), Centre of inversion *পর্যান্ত কেন্দ্র, Radius of 
inversion পর্যন্ত ব্যাস, Transverse =ব্যতা্ত, Transversal 
৪Xi5ব্যত্যন্ত অক্ষ, Converse =পবীত, 002%975192 »পুবী তাষন, 
{ নামধাতু ), Cruss section =প্ৰত তীপচ্ছেণ, Cross multiplication = 
প্রতীপগুণন” 1৪০০৮০০৪] = পারস্পরিক, reciprocity = পরম্পরা, 
curvilinear coordinates = বক্ৰ ( বৈথিক ) দণ্ডশায়ী, Curvilinear 
motion স= বক্ৰ ( রৈখিক ) দণ্ডশায়ী, Tangential coordinates = তঞ্চনী 
দগুশায়ী ( বা স্পর্শনী দণ্ডশারী ) Rectangular coordinates = সমকোণী 
দুণ্তশায়ী, Rectangular hyperbola. =সমকৌনিদ সৰ্পাবলয Trilinear = 
জ্রি-রৈখিক, 70199075] = দ্বি-পাৰ্স্বিক, Tetrabedron = চতুম্পাৰ্শ্বদ Qua- 
driplanar স্চতুম্প্রতলতয়, ৮1876 = প্রতল, সমতল. Coplanar = 
সমপ্রতলীর, 587186096 = তল, Quadrilateral সচতুর্ভৌজ, Weight ( of 
a function )=ওজনাহ, Class (0f a cuvre)= শ্রেণী, Order = ক্ৰম, 
Ascending order= উন্নীয় ক্রম, Descending order= অবনম্য ক্রম, 
Convergent= অন্বঃসাযী, Divergent = বৃহিঃসারা. Converges = 
অন্তঃস্থত হয় ( অন্তঃসরে ) Diver৪ৎ৪ = বহিঃস্থত হয় ( বহিঃসরে ) Centre= 
কেন্দ্র Concentric = সমকেন্দ্ৰিক, orthocentre = লক্মীকেন্দ্ৰ, in 
০০786 = অন্ধঃকেন্দ্ৰ, 91000 ০০7.76 = পরিকেন্দ্র, 9-০০0৮০ = বহিঃকেন্দ্র, 
001171987-সমরৈখিক, 0০9190:- সম প্রতলীষ, P03৪০ = প্রকীৰ্ণ 
কবা, Projection = প্রকীরণ,  (9190$০£ ল্প্রকীরক, Projectile = 
প্রকীৰ্ণক, Projective Geometry স্প্রকীর্্যক জ্যামিতি, Axis ০f 
projection »প্রকীরণাক্ষ, Orthogonal projection = লম্বগণীয় প্রকীরণ, 
Radiation= বিকীরণ, Pentagon= পঞ্চগরণী, Hexagon  যড়গণী, 
Polygon =বহুগণী, Hexag০n8l= যড়গণীয়, Polyg০nal =বহুগণীয়, 
Fentagonal= পঞ্চগণীয়, 08908] =অষ্টগণীয, 002601 = অষ্টগণী, 
D০d০০2৪০n = দ্বাদশগণী ইত্যাদি । 35৪ স্সীগীবী, Recurring = 
পৌনঃপুনিক, Reccurrence =পুনবাবর্ততনন Contin|ity =অন্বয়পরতা, 
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1)180008100009 = তফাৎ ক্ৰমী, Continuously = অন্বয় ক্ৰমে, One 
after another স্ ক্ৰমান্বয়ে, Continued 7000.06 ক্রমাধিত গুণফল, 
Consecutive= অনুক্ৰম. 02099, ০DPOSIte = প্রতীপ, বীপরীত, Cross 
১6610 =প্রতীপ রীতিমা ০01038 ৪9০00 ==প্রতীপচ্ছেদ, ইত্যাদি 
ট্ৰ6০6]00= ভগ্নাংশ, ভগ্মাগ্রহ, I[n৷e৪০7 একীগ্রহ ( সংখ্য| ) । Integrate 

= একীগ্ৰহ কর . Integretion = একীগ্রহণ, [01097972189 লব্যাগ্রহ করা, 
Differentiation=াোখ্রহণ, [3918] = একাগ্রহী, Differential = 

ব্যাগ্রহী, 081901]88--কলাকলিত কলাগণিত, Integral calculus= 

একাগ্রহী কলাগণিত | Differential ০৪]1070]109 ₹ব্যাগ্রহী কলাগণিত, 
Infinitesimsl calculus=অহুগ্রহী কলাগণিত, Calculus of finite 
differences =সীমাচ্ছেদ কলাগণিত, 79969201719 নির্ণয় করা, 
Determinant = নিৰ্ণয়তী, Eliminate=অপনয্ন করা, Eliminant = 
অপনয়তী, Discriminant =পরিশেষতী । Plus, minus. into, 
৮ = যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, Factor = উৎপাদক, Factorization = 
উৎপাদ্বকায়ন (নামধাতু ) মN০t৮০৷=পরিভাষণী, 0:9191- পৃরনী, 
Extraction = নিঃসবণ extraction of square 1006 বর্গমূল নিঃসরণ, 
Summation of series= শ্ৰেণী সংকলন, 4001 =বাধিকী, 
Absolute = অবিকল্প, Alternate = বিকল্প Theorem = 

উপপাদ্য, Exponential Theorem = সুচক উপপাদ্য 
Function = প্র।পেক্ষক, Generalisation= ত্রান _ (নামধাতু ) 
Logarithn= লগারিতম্‌, লগিতম্‌, Monomial = একপদী, 
Binomial= দ্বিপদী, Polynomial =বহুপদী, Term পদ, Natural 
number =সাধারণ সংখ্যা, Posiটiv৮৪ = যোগ {( সংখ্যা ) Negative = 
বিয়োগ (সংখ্যা) Permutation = ব্যতিহার, Combination =সমাহার, 
Associative law == সংযোগী নিষম, [ngcribed = অন্তস্পিৰ্শী, [n80ribed 
৩17019- (অভ্স্পর্শী বৃত্ত বা) অস্তঃবৃত্ত Circumscribed =পরিম্প্শী 

Circumscribed 08018 = পরিবৃত্ত, escribed সবহিংস্পর্শ. escribed 
circle= বহিঃবৃত্ত Complementary =অনুপূবক, Supplementary.= 


৫০ গ্রীহট্র-সাহিতা-পরিষৎ-পত্রি কাঁ 


সম্পূবক, Concurrent »সম্পাতী, Corresponding স্প্রতিক্লূপ, Similar 
= অনুপ, Intersection = অন্তঃঙ্ছেন, Irregular = অনিঘত, Regular 
=নিয়ত, Limiting Doint= পরিশেষ বিন্দু, Limiting value= 
পরিশেষ মান ( ব মূল্য ) [,০৫৷৪ =চলনপথ, 4০ দয়, Major arc = 
অধিঘমূ, Ming: ৪৮০ = অবধনু, Rhou৷bus= রম্তান, Cylinder = 
চোঙ্গ, Cylindrical = চোজী, Oblate spheroid = অবতল বর্তল, 
[01869 ৪0797010 পরিতল বতুলি, Displacement = অপসবণ 
Compact= সংঘাত, [170০০ অকুঘাঁত, 17000196 স্ঘাত, Impulsive 
£০:০৪- বিঘাত বল 1,9₹া" তোলননন্ত, 719 = সদৃশ, সমমুখী, Unlike 
্অসদূশ, বিমুখী, Neutral= উদাসী, Neutralisation= উদাসাধন 
( নামধাতু ), Rollin৪= গডান, অভ্ৰাবৰ্ন ৪1139 =পিছলান, Specific 
aviv = তোলিত (ভার) ওদ্রন, Thread (of ৪ screw ) লচুড়ি, 
Transition =পরাবর্তম Auxiliary circle=সহকারী বৃত্ত, Latus 
rectum= উৎকেন্্র লম্বক, 170717%]ল লম্বক  ট্’০০০৪ = উৎকেন্দ্ৰ, 
Eccentricity উৎকেন্জ্রিক রীতি Wccenfric angle= উৎকেন্দ্রিক 
কোণ, 25130 2Xiও= পরাঙ্গ, Minor axis=অবাক্ষ Subtangent— 
অপম্পর্শনী, অপত্ধ্রনী 9910017081--অপলম্বক,  44186099--উন্নীতি, 
Parallax == প্রাস্তর Aphelion—অপক্বী বিন্দু, Perihelion—পরিরী 
বিন্দু 4১০০৪৪০-_-অপত বিন্দু Perigee= পবিভ্ূবিন্দু, 
Aberration= অপেরায়ন, Collimation = সমীক্ষ্ণ Collimating 
]9198০০৩--সমীক্ষ দুরম্পশ্তাক Conjunction (of planets) এহ 
সংপতন এApঃide--অপস্থী এঢণ্৭৪]---অপস্থায়ী (৮০0i - পরিক্রমা 
Node= নাভি, Ascending 1006=উন্নয়ী নাভি, Descending Node 
=অব্নম্) নাভি, Diurnal Parallax= দৈনিক পরাস্তর, Culmination 
= কোটি পর্যঘণ, Upper culmination=e" কোটি পৰ্যায়ণ, Lower 
culminetion=িম কোটি পধ্যয়ণ, Double 5ৎা=যুগল তারা 
Elongation = অপদূবত্ব, Hllipticity = অনুবৃত্বতা, Gyroscope = 
আবর্তঙ্কবব, Telescope = দুরম্পশ্যক, Microscope= অনুন্পশ্বাক/ 


রাজা কেশবমিশ্র ও কাত্যায়ন গোত্র ৫১ 
Horizontal=সমভৌমিক, Level=জলসমী ( জগন্নাথকৃত রেখাগণিতে- 
জলসমীকৃত ) ৯1০7৮0180- কোটি ভ্রাধিমা, Meridian plane = কোটি- 
দ্ৰাঘিমা গ্রতল, Meridian Zenith distence== কোটি দ্রাঘিযা নতাংশ, 
Nutation= অক্ষচলন, 00997"97'== পধ্যবেক্ষক, ],078]16006 = দ্ৰাখিমা, 
Latitude= অ ক্ষৰ, Parallels of 1861009-সমাস্তব অক্ষবৃত্ত, Polar 
&Xiও = মেকদ অক্ষ, Poler 018680০9-মেরুদ দূরত্ব, ৮5458 == 
ত্বরণায়ণ, Prime meridian= প্রথম কোটি ব্রাঘিমা, ' Prime Vertical 
= প্ৰথম শীর্ষক) Transit ০1019 = পরবিৰ্শ্তনকবৃত্ত, Transit Instrument 
= পরাবর্ত্তনক বস্ত্ৰ, Vertical circle = উল্লম্ববৃত্ত Eqninox = সংক্ৰান্তি 
Vernal চquin০X = মহাবিষুব সংক্রান্তি, Autumnal equinox= 
জলবিষুব সংক্রান্ত, Secondary 01019 = অপবৃত্ধ Sectional 8768 = 
ছেদতলমান, QuedratU৮৪=পাদস্থায়ন Error of adjustment = 
সন্নিবেশ ভুল, [১৪৪] 0০: জলগমী ভুল, Meta contre = মিতকেন্দৰ, 


Centre of presssure = চাপকেন্দ। ' 
5 (ক্রমশঃ ) 


শ্রীজিতেন্দ্ৰ চন্দ্র দে 





রাজা কেশবমিশ্র ও কাত্যায়ন গোত্র। 


বানিবাচঙ্গ বাঞ্জযেব স্থাপদ্বিতাব নাম কেশব মিশ্ৰ ।' প্রবাদ'এইকূপ যে 
ইনি বাণিজ্যস্থত্রে কাণ্যকুজজ হইতে নৌকায এই দেশে আদেন। সঙ্গে ইষ্ট 
দেবীর প্রতীক প্রস্তরখানিও ছিল । এখন যেখানে বানিধাটঙ্গ নগর হইযাছে, 
তখন সেখানে এক জলময় হাওর ছিল । একটু স্থপভাগ তাহাতে দেখিব! কেশৰ 
এ পাথরথানি সেইখানে রাখিব! পুজার্চাদি সারিয়। নৌকায উহা উঠাইতে 
গেলে তুলিতে না পাবিয়া হত্যা দেন, স্বপ্নে আদেশ পান, এখানেই থাকিতে 


হইবে, এই ভূভাগের তিনি রাজ। হইবেন। কেশব রহিয়া গেলেন; বিস্তৃত 
চর পড়িয়া গেল; ক্রমশঃ স্থানটিতে রাজধানী স্থাপিত হইল। কেশবের 
বংশধরগণের রাজ্য-বিস্তারেব ইতিহাস শ্ৰীহটের ইতিবৃত্ত পূৰ্ব্বংশ ২ব ভাগ 
৩ষ খণ্ড ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে রহিঘাহে- এখানে তাহাব বিববণ অনাবস্তক | 


তাহারই বংশে-গকড়েব বংশে চটকের স্তায়, তক্ষকের বংশে ডুঞুভের 
ন্যায়--এই ক্ষুদ্ৰ লেখকেরও জন্ম । আমাদের গোত্র কাত্যায়ন ; তিন প্রবর-- 
আপসার-নৈধ্রুব-কাত্যায়ন। রাজা কেশবের পূজিত প্রস্তর আজিও 
গ্রামের “কালী বাড়ীতে আছেন আমাদের দ্বারাই পূদ্জার্চার ব্যবস্থা হুইযা 
থাকে । বৃত্তি দিযা স্থানান্তর হইতে পূঞ্জক নিয়োজিত থাকিলেও কদাপি যদি 
পূজকের অভাব ঘটে আমাদের বংশের যে কোনও ব্যক্তিই হউন তাহাকে 
গিষা পুজাচ্চার ভার গ্রহণ কবিতে হইবে। 


প্রশ্রদগন্মাতা ভগবতী কৃপা করিয়া মহৰি কাত্যাষনের আশ্রমে আবিস্ৃত| 
হইয়া পূজা গ্ৰহণ করিষাছিলেন, সেই হইতে “কাত্যাষনী” নাম গ্রহণ পূৰ্ব্বক 
ভক্তবংসলতার'পবিচয় প্রদান কবিতেছেন। দেই স্থবহু প্রাচীন যুগ হইতে 
এই পর্যন্ত আমর। তাহাবই উপাসক; এ যুগেও যে তিনি এতদ্বংশীয়দিগকে 
কৃতাৰ্থ করিয়া থাকেন, রাজা কেশব মিশ্র তাহার প্রমাণ । 


সন ১৩০৫ সালে শ্ীহট্েব তদানীং এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাণ সাহেব 
মাতাদীন শুক্ল মহোদষ আমাকে একখানি গাযত্রীভাষ্য উপহার দেন। 
দেখিলাম গ্রন্থকার “শ্রীমন্‌ মহৰি কাত্যায়ন বংশোস্তব কাণ্যকুজ্ত ব্ৰাহ্মণ * * 
জ্ীমিএ জগন্নাথ 1" তখন আমি ডেপুটি ইন্স্পেক্টর ; শ্রীহট্টেব সৰ্ব্বত্ৰ পরিভ্রমণ 
কৰিয়া তিন রকমের কাত্যাষনের খবর নিয়াছিলাম--১। ইটার সাম্প্রদায়িক 
কাত্যায়ন ২। জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন এবং ৩। বানিয়াচঙ্গেব আমব| ৷ সকলেরই 
প্রবর ভিন্ন ভিম্ন_ইটার. “কাত্যাযন--কাম্পিল্ল-বিশ্বামিত্ৰ”)) জগন্নাথপুরে, 
“আঙ্গিরস-বারম্পত্য-কাত্যাষন |” এবং আমাদের “আগ্পার-নৈফ্রব-কাত্যাষন ।”* 





* সম্প্রতি বৃহত্তর শীহট্রের হোরানসাহী অষ্টগ্রামের কাত্যায়ন বংশের প্রবর জানিয়াছি। 
তাহাও একটু ভিন্ন রকমের-বিষ্ণু বাহস্পত্য কাত্যায়ন; উচ্ঠারা বোধ হয় দগন্নাথপুরীষ দের 
শাখা হইবেন। তবে প্রবরের ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটিরাছে । 


রাজা কেশবমিশ্র ও কাত্যায়ন গোত্র ৫৩ 


অতএব ম্বতই কৌতুহল হইল, কাণ্যকুজ্জের কাত্যাফনদেব 
প্রবব কি, তাহা জানিতে হইবে। রাওসাহেব গুক্‌ল মহাশব 
জগন্নাথ মিশ্র মহোদ্যকে লিখিয়া প্রবর আনাইলেন--দেখিলাম 
“বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰ কীণক 1” তিনি আরও লিখেন ষে তাহাদেব মধ্যে আব 
এক শ্রেণীর কত্যায়ন আছেন, তাহাদের ভিন্ন প্রবর--কাত্যাষন অচ্ছীল 
বিশ্বামিত্ৰ । আজ প্রায় ৭৮ বসব হইল, এলাহাবাদ স্থিত কোনও শ্রীহট্র- 
বাসীর দ্বারা শহ্ব কাণাকুব্দ হইতে কাত্যায্ননেব প্রবর আনাইযা দেখা গেল 
তাহা কাত্যায়ন-কীলক-বিশ্বামিত্র। ইহাদের কোনওটিব সঙ্গে অপব কোনও- 
টিব ঠিক মিল নাই। * শব্ধ-কল্পদ্রম এবং বিশ্বকোষে ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম 
প্রদীপ হইতে ষে প্রববের তালিকা সংগৃহীত হ্ইযাছে তাহাতে কাত্যায়ন 
গোত্রের প্রবব--“অত্রি-ভৃগু-বশিষ্ঠ.” সম্পূর্ণ অমিল । 


এখন প্রবব কাহাকে বলে জান আবশ্যক ৷ উদ্বাহ-তত্বে আছে "প্ৰববস্ত 
গোত্র প্রবর্তকস্ত মুনে ব্যাবর্তকে। মুনিগণ?” ইতি মাধবাচার্যঃ। যিনি গোত্র 
প্রবর্তক, তিনি গোত্ষ্ট যাগ করিযাই গোত্রের সৃষ্টি কবিবাছেন, তীহাব 
এ যাগে বৃত যে সব খধি ছিলেন তাহাদের নামে ‘প্রবব’ হইষাছে; তবে 
গোত্রকাব স্বযং যাগে বৃত থাকিলে প্রবরে তাহারও নাম থাকে । অতএব 
কাত্যায়ন গোত্রের যেখানে ( বানিবাচঙ্গে ) প্রবর "আপ সাব নৈপ্ুব কাত্যাষন” 
সেখানে বুঝিতে হইবে যে গোত্রেষ্টি যাগকারী কাত্যারনের এযাগে আপার 
ও নৈধ্ৰুব সাংজ্জিত ধষিদ্ববের সঙ্গে তিনি নিজেও বৃত ছিলেন । আবার 
যেখানে ( ধৰ্ম্ম প্রদীপ মতে ) কাত্যায়ন গোত্রের প্রবর “অত্রি-ভৃগু-বশিষ্ঠ” 
সেইখানে বুঝিতে হইবে যে গোত্রেস্ি ষাগকাবী কাত্যাষন স্বয়ং এ যাগে 
রহেন নাই. অন্ৰ-ভৃগু-বশিষ্ঠ সংজ্ঞক ঝযিত্রয়কে বৃত্ত করিয়া যাগ কার্ধা নির্ববা- 
হিত করিয়াছিলেন । 





* ইটার কাতায়নের প্রবরের সঙ্গে শেষের দুইটির কতকট! মিলে , কিন্তু ইটার কাত্যাধনগণ 
নিজেদের “মৈথিল” বলেন। “সারব্বতাঃ কাপাকুজা গোঁড়া মৈধিলিকৌৎকলা£” পঞ্চগৌডের এই 
সংজ্ঞায় কাণ্যকুম্জের সঙ্গে মৈথিলদের পার্থক্য সুচিত হইতেছে । পশ্চাৎ এই বিষষে আলোচনা 
হইবে) * 


৫৪ ' প্ৰীহট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

একই . গোত্র “কাআয়নেব” প্রবর দ্বারা এইকপ বিভেদ সুচিত 
হওযাতেই প্রববেব “ব্যাবর্তক” সংজ্ঞা হইরাছে ( প্ব্যাবর্তক* অর্থ ভেদ বুদ্ধি 
জনক”)। এখানে আর একটু বলিতে হইবে ।' ‘কাত্যায়ন’ দেখিবা মনে 
কবিতে হইবে না যে তিনি মূল অর্থাৎ আদি কাত্যায়ন খষি, তাহার অর্থাৎ 
সেই আদি ঝষির গোত্র খধিবাও ‘কাত্যায়ন’ নামধেষ হইতেন, এবং 'একই 
বংশের মূল খষির ন্যায় তথ্ংশপরেরাও গোত্রেষ্টি বাগ করিয়াছিলেন__প্রবন 
দ্বারা তৎসকলের ভেদ অর্থাৎ বিভিন্নতা জানা যাইতেছে । | 

অতএব একই কাত্যায়ন গোত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রবর বিশিষ্ট হওব| অসম্ভাব্য 
কিছুই নয। তবে গোত্র কর্তা ও প্রবরগণ মুণিক্সষিপদ বাচ্য; খৃষ্টপূৰ্ব্ব প্রথম 
শতাব্দীর পবে মুনিধষি সংজ্ঞক মহাত্মগণের অপ্রকট ঘটিষাছে। এমন যে 
কুমাবিল শঙ্কর-রামাস্থদ্র প্রভৃতি যহাযহিমগণ ইহারাঁও মুনিখষি পদ বাচ্য হন 
নাই। অতএব, এরূপ গোত্র ও প্রবরের ইদানীং নৃতন স্থষ্টি হইতে পাবে না। 

আমাদের কেশব মিশ্ৰ কান্তকুজ হইতে এদেশে আন্যা উপনিবিষ্ট 
অথচ তদীয় বংশধরগণেব সঙ্গে কান্তকু্জেব কাত্যায়নদেব প্রববেব প্রভেদ 
বহ্যাছে ইহাতে তিনটি সমস্যার আবির্ভাব হয--(১) কেশব যিশ্র কান্থকুক্জ 
হইতে আসেন নাই; (২) আপিরা থাকিলে তিনি তাহার প্রবব বদলাইযাছেন 
অথবা তাহার অধস্তন কেহ বদলাইষাছেন; এবং ৩) কান্তকুজে কেশবের 
প্রবর ( অর্থাৎ আপসার নৈঞ্রুব-কাত্যান্নন ) বিশিষ্ট কাত্যাযন গোত্র থাকিতে 
পরে । উপরি লিখিত (১)-ও (২) দফার প্রমাণ সংগ্রহ করা অসাধ্য, 
(৩) দফার প্রমীণ কিছু পাওয়া যায় কিনা স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন তাহা জানা 
যায় ন৷ ৷ ততন্নিমিত্তে গত আশ্ষিনযাসে কান্তকুজ্জ গিয়াছিপাম, সেইখানে বে 
্রাহ্গণবংশের গোত্র প্রব্রাদি আছে তাহাতে কাত্যারন কীলক 
বিশ্বামিত্র ব্যতীত অপর কোনও প্রবরেব কাত্যাষন নাই। * 
সেই তালিকায় পূর্বতন বহুপুরুষের নাম আছে --কিন্তু ধাহাদের বংশধাব! 
কান্তকুজে রহিয়াছে, তাহাদেবই মাত্র নাম আছে। কেশব মিত্রের কোনও 
উল্লেখ নাই কেন না তাহাব অধস্তন পুকষ কেহ কান্তকুন্জে নাই। তবে যদি 





' * প্রার্তক্ত জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত যে হুই বিভিন্ন গ্রবরের কাত্যায়ন আছেন 
তাহারা বোধ হয় খোদ ( শহর ) কান্তকুজের নেন, তবে কান্তকুজ সমাজের হইতে পারেন ৷ 


রাঁজাঁ কেশব মিশ্র ও কাত্যায়ন গোত্র ৫৫ 
এ. কেশব মিশ্রেব পূর্বতন কষেক পুরুষের নাম জানা! থাঁকিত, তাহা হইলে 
৮ তাহাদের কাহারও নাম হযতে| এ তালিকায় পাওয়া যাইত। 
কান্তকুজ্জের কাত্যাধন গোত্ৰীত্ন ব্ৰাহ্মণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্তান্ত ব্ৰাহ্মণেব 
গুরু, একথা পৃজ্যপাদ পণ্ডিতবধ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবত্ব মহাশয বলিয়াছেন ! 
তাহাব কথার প্রমাণ আনি এই পাইয়াছি ঘে কান্তকুব্দের ব্রাহ্মণ তালিকাষ 
তাহাদের অর্থাৎ কাত্যায়ন গোত্রজদের নামই সর্বাগ্রে লিখিত হইয়াছে | 
ইহারাই মাত্র “মিশ্র” এই সম্মানিত উপাধিভাজন | “মিশ্র” অর্থ শ্ৰেষ্ঠ ( যথা 
"গোৌরবিতাস্থাধ্যমিত্রাঃ* শব্দকল্পদ্ধম )। অপিচ, জানিলাম যে ৬২ খানি 
গ্রামে ইহাদের বসতি ১ এত প্রকাণ্ড এই ব'শ ! * 


প্রবর তো মিলিল না; তবে আমাদের সঙ্গে কান্যুকুজ্বেব কাত্যাবনদের 
অনেকটা মিলও অ'ছে, যথা (১) কুলেব উপাধি ‘মিশ্ৰ’ (২) উভয়ত্র ইষ্টদেবতা 
ঠিক একই (৩) এ অঞ্চলের ব্রাঙ্গণগণ 'প্রায়শঃ নিরামিষাশী কিন্তু কাত্যায়নরা 
মাছমাংদ ভক্ষণ কবেন, (৪) উহারাও ( আমাদের স্তায ) যজুৰ্ব্বেদী তবে 
রটে শাখার প্রভেদ আছে--আমাদের কা’ উহাদের মাধ্ন্দিন। তাহাতে 
বিশেষ কিছু আসে যায় না--শাখার ( এমন কি বেদেরও ) বিভিন্নতা একই 
বংশে ঘটিতে পারে--আচার্য্য পুরোহিতের পাৰ্থক্য-বশতঃ। 1 পরস্ত 
কান্যকুজ্জেব কেশবমিশ্র এই অঞ্চলে আসিয়া থাকিলে তাহার বংশধরগ্ণের 
গ্রবর পরিবর্তন কিন্পপে ঘটিতে পারে? ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। কিন্ত 
এইরূপ প্রবব পরিবর্তনের নন্দীর আমাদের অঞ্চলে ছুই একটি পাঁওষা 
ষাইতেছে। , ১ 
(১) বানিয্বাচঙ্গ রাজবংশলতিকায় “সুন্দৰ খাঁর” নাম আছে, তিনি 


ত পপ পাপা ত তপত পিসি পাঞলিশসিসিলিপিসিপিসিসিতিপত 








*ভাস্বর বৰ্ম্মার তাঁ্রশাসনে ব্রাহ্মণগণের তালিকায় কাত্যায়ন মনোরধস্বামী অন্তর 
“পট্টকপতিঃ” বলিয়া কিশেধিত | ইহাতে তনীয় শেঠত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে । 
1 রাচীয় ব্ৰাহ্মণগণ সকলেরই সামবেন' কৌথুমী শাখা কিন্তু তাহাদের সঙ্গোত্র ( এবং 
একই পিতার সন্তান) বারেন্দ্ৰগণের মধ্যে বেদের ( এবং শাখার ও )প্রভের বুহিয়াছে, যদি ও 
" গোত্ৰ প্রবরের কোনও পার্থাফ্য নাই। যথা, রাঢ়ীয় বাৎস্যগণ সকলেরক্ট সামবেদ ও কৌথুমী 
শাখা। কিন্তু বারেন্দ্ৰ বাৎসাগ্বণের মধ্যে ধৃখেদ আম্বলায়ন শাখা এবং যনুৰ্ব্বেন কাৰিশাখ| ও 
মহিয়াহে । 





অবশ্যই ‘আপ নাব নৈঞ্চব কাত্যায়ন” প্রবব বিশিষ্ট ছিলেন। তাহার সন্ততি 
বলিয| খ্যাত বেতকান্দীর জমীদার চৌধুরীগণেব প্রবর “আস্কিরস বাহম্পত্য 
ফাত্যায়ন” । * ্‌ 

(২) আমাদেরই গ্রামের মোহবের পাড়ায় কবেক ঘর কাত্যায়ন 
আছেন--ইহাবা কেশব মিশ্রেবই সন্ততি বলেন; কিন্তু ইহাদের প্রবর 
'আঙ্গিরস বাৰ্হশ্পতা কাত্যাষন’। (এ স্থলে বক্তব্য এই যে বানিয়াচঙ্গে 
অপর ৭৮ পাডায় বহু কাত্যায়ন গোত্ৰজ্জ আছেন--সকলেরই প্রবর “আপার 
নৈঞ্ৰুব কাত্যায়ন”, এমন কি “যোহরের পাডার কাত্যারন* বলিযা প্রসিদ্ধ এক 
শাখা অধুন। ভবানন্দ খাঁর পাড়ায় বাস করেন --ভাহাদেরও প্রবর “আপ.সার 
নৈগ্রব কাত্যায়ন” )। | 

(৩) আমাদেব গ্রামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বসতিকার কাশ্যপ গোত্রজ 
(“বিশ্বাস বংশ”. বলিযা খ্যাত) ব্ৰাঙ্গণ বংশ আছেন; ইহারা রঘুনাথ 
চট্টোপাধ্যায়েব সন্ততি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। চট্টোপাধ্যাবগণ কাশ্যপ 
গোত্রীষ বটেন কিন্ত তাহাদের প্রবব-_“কাশ্যপ আপংসার নৈঞ্ব”। বানিষাঁ- 
চঙ্গের এই কাশ্যপ গোত্রজদেব প্রবর “মার্গিরল বার্হল্পত্য কাশ্যপ” । 


আসাদের প্রবর পবিবর্তনেব কারণ বোধহয এইব্ূপ। কেশবমিশ্র আপন 
সঙ্গে শ্রীশ্রইষ্টদেবীর প্রতীক প্রস্তরখানি আনিযাছিলেন বটে; কিন্ত স্ত্রী পুত্র 
পবিবার নিয়া আসিয়াছিলেন একপ প্রমাণ পাওযা যায না। বোধহয় তিনি, 
প্রথম যৌবনেই ভাগ্য-পরীক্ষার্থ এতদঞ্চলে আসেন; তখন বিবাহ হইযাছিল 
' বলিয়াও বোধ হ্য না। ব্রাহ্মণের গোত্রটা স্মরণ থাকে কেন না সন্ধ্যাবন্দনার 
সময়ে অহবহঃ গোত্রের উল্লেখ করা হ্য। প্রবরেব উল্লেখ বিবাহ সমষে 
সম্প্রদান বাক্যে মাত্র হয় অন্যদা কুত্ৰাপি ( অন্ততঃ অস্নদ্দেশে ) হয় না। কেশব 
রাজ্য স্থাপন করিয়া সম্ভবত: আর দেশে যান নাই, এখানেই এতন্দেশীযদের 
সঙ্গেই সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। গোত্রটি খুবই জানিতেন, 
তাহা অব্যাহত থাকিল পরন্ত প্রবর একটা এতদ্দেশীয় পুরোহিত কর্তৃক 


—~ 


পা 





+ ইহাদের প্রবর পরিবর্তনের কারণ বোধহয় জগন্নাথপুরের কাত্যায়নদের অনুকরণে । 
কিন্তু এইরূপ অনুকরণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল, তাহা ঘুৰ্ব্বৌধ্য। 


y 


' রাজা কেশব মিশ্র ও কাত্যায়ন গোত্র ৫৭ 
আরোপিত হইল । কথিত আছে গোত্র হারাইলে “কাশ্যপ” গোত্র হয়, প্রবর 
হারা ₹ওয়াতেই বোধহ্ষ ( সেই ন্যায় মতে ) কাশ্ঠপের প্রবর “আপার নৈগ্রুব 
গোত্রকারের সঙ্গে যোজিত হইয়াছে । 

্রীহট্র অঞ্চলে যে ত্ৰিবিধ কাত্যায়ন আছেন--অনেকে মনে কৰেন ইহারা 
একই বংশ সম্তৃত। এই সম্বন্ধে আলোচনা কর। ষাউক। (১) সাম্প্রদাধিক 
কাত্যাযন (ধাহাদের প্রবর কাত্যাযন-কাম্পিল্প-বিশ্বামিত্র ) আমার মতে 
তাস্করবন্মীর তাঅশাসনোক্ত কাত্যাঘন মনোরথ স্বামী পট্টকপতির বংশজ। 
এ ব্বিষে বিচাব বিতর্ক ভাস্কববৰ্শ্মাব শাসনের আলোচনাংশে রহিষাছে, * 
এ স্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক । এই সাম্প্ৰদায়িক কাত্যায়ন গোত্রের বংশ লতিকায 
এখন প্রায় ৪০ পুরুষ চলিতেছে । তাহাতেও ইহাদের প্রাচীনত্ব এবং ভিন্নত্ব 
স্থম্পষ্ট। অপব দুই কাত্যায়নের এখন পর্য্যন্ত বড় জোর অষ্টাদশ পুরুষের 
মাত্র নাম পাওষা যায । ইহাবা ( অর্থাৎ সাম্প্রদাষিক কাত্যায়নেরা ) মৈথিল 
হইলেও সম্ভবত: কান্যকুজে ইহাদের পূৰ্ব্ব নিবাস ছিল, তথা হইতে মিথিলা! 
হইয়া আসিয়া কামন্বপস্থ মৈথিল সমাজে মিশিয! পরিশেষে প্রহটে উপনিবিষ্ট 
হইয-ছিলেন তাই এত স্থান-পবিবর্তনেও প্রবরের সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটে নাই 
“কীলক” স্থলে “কাম্পিল্ল” হইযাছে মাত্ৰ (২) জগন্নাথপুর অঞ্চলের কাত্যায়ন- 
গণের প্রবর যে "আঙ্গিরস বাৰ্হম্পত্য কাত্যাফন” এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি, 
ইহারাও সাম্প্রদয়িক কাত্যায়নগণের ন্তায এক পৃথক বংশ বলিয়া মনে করি। 
শ্রীহটের ইতিবৃত্তে ইহাদের কাহিনী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখ। 
যাব যে লাউড় হইতে সমাগত “রমা” নামক জনৈক ব্ৰাহ্মণ এই বংশের আদি 
পুরুষ । অহৈতপ্রতুব পিতা কুবেবাচাধ্য যাহার মন্ত্রী ছিলেন এই প্বমা” 
সেই দিব্যসিংহ বাজাব বংশীধ কিন! ভ্বানা ঘায় না, এবং দিব্যসিংহ কাত্যায়ন 
বংশীয় ছিলেন কিন! তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এই “বমার” পুত্ৰ কেশব 


* কামবপ শাপনাবদী ৭-৯ পৃষ্ঠা রষ্টব্য। [এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে এ শাসনের 
"ব্ৰাহ্মণ তালিকাতেও তিন রকমের কাত্যায়ন পাওয়া যায়। মনোরধ প্রভৃতি ছান্দোগ ( সামবেদী ) 
বঙছষ্ী প্রভৃতি বাহ্য চা ( বধেদী ) এবং কোশিসৌমস্বামী চারকা ( বুর্বেদীর ) ছিলেন। 
বেদের পরিবর্তন হে ঘটতে পাঁরে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব এই তিন রকমের 
ফাতাধনরা একই বং-শর হওষ| বিচিত্র নহে । ] 








৫৮ শরহট-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা , 


লাউড হইতে আসিয়া জগন্নাথপুরে উপনিবিষ্ট হন এবং জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন- 
গণ তাহারই সস্ভতি। - 

কথা হইতে পারে যে বানিয়াচক্গেব স্থাপয়িতা কেশবমিশ্র এবং এই 
“কেশব” একই ব্যক্তি কিনা । উভষে প্রায় সমসাময়িক, কেননা ১কেশবমিশ্রের 
চতুর্দশ পুরুষ এই লেখক; জরগন্নাথপুবের কেশবের চতুর্দশ পুরুষও (শ্রীযুক্ত 
তারানাথ চৌধুবী যিনি জগন্নাথপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত করিরাছেন ) 
বোধ হয় জীবিত আছেন। একই সমযে শ্রীহ অঞ্চলে দুই বিভিন্ন “কেশব”* 
ছিলেন ইহা অপাতত:* অসম্ভাব্য মনে হইতে পারে। কিন্তু (১) জ্ৰগন্নাথ- 
পুরের কেশবেব পূর্বপুরুষ লাউভে ছিলেন_-পিতার নামও জানা যায; 
বানিয়াচঙ্গের কেশব স্বযং এই অঞ্চলে কান্যকুজ হইতে আসিয়াছিলেন এই 
প্রবাদ; (২) জগন্নাথপুরেব কেশবের বংশধবগণ “সিংহ উপাধি ধারণ 
করিয়াছিলেন ।. অতএব হয়তো তাহারও দেই উপাধি ছিল; 8 বানিযা- 
চঙ্গেব কেশব ‘মিশ্ৰ’ উপাধিক ছিলেন; (৩) প্রববের পার্থক্য পূর্বেই দেখান 
হইয়াছে__একত্বের ইহা প্রবল অন্তবায়। (৪) ভ্রগন্নাথপুবের 'কেণব বানিযা- 
চঙ্গে আইদেন নাই ইহ ভদ্বংশীবগণই বলিতেহেন অথচ (৫) জগন্নাথ 
পুরের কেশবের সন্ভতিগণের নাম ও কেশবহিশ্রের বংশধবগণেব 
নামে মোটেই একা নাই। অতএব বানিয়াচঙ্গের কেশব ও 
জগন্নাথপুবের কেশব একই ব্যক্তি নহেন। সমসামধিক বিভিন্ন নৃপতির সম- 
নামত্বের নজিরও পাওয়া যায়।  কামকপ-রান্গ পুষ্যবশ্মার পুত্রের নামটি 
( সমুদ্র বন্মা ) তৎসমসাময়িক বিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের নামের অনুকর্ণে হইবাছিল-- 
এমন কি সমুদ্র বর্খার পত্নীর ( দত্তদেবী ) নামটি সমুত্রগুপ্টের পত্নীব নামের 
সঙ্গে মিল ছিল। বানিয়াচঙ্গের কেশব সমসাময়িক হইলেও হযতো জগন্নীথ- 
পুরের কেশব অপেক্ষা বুয়োত্মোষ্ঠ ছিলেন ৷ লাউড়ের “রমা” সিংহ, বানিয়া- 
চঙ্গে যে ‘কেশব’ রাজ্য স্থাপন পূৰ্বক কীন্তিমান্‌ হইযাছিলেন, এ সংবাদ 

" ছু যুক্ত তারানাথ চৌধুরী তৎ-প্রমীত জগম্াথপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তাহাদের পূর্ব- 
পুকষ “কেশব”কে মিশ্র উপাধিক করিয়াহেন। ইহার মতে ইটার কাত্যায়ন ও বানিয়াচঙ্গের 
কাত্যায়ন, কেশবের দুই ভাইর সম্ভতি ( অতএব সব কাত্যারনই এক )। দুঃখের বিষব ইনি 


উদ্দাম কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তক লিখিবাছেন । লাউড়েব রাজা সুপ্রসিদ্ধ “দিব্যনিংহ” 
ছলেন-_তৎপশ্চাদ্বস্তীদেরও “সিংহ” উপাদিই সম্ভাব্য । 





রাজ! কেশব মিশ্র ও কাত্যায়ন গাত্র ৫৯ 


০০৮! 





৮a ৯৯. MS সি ২ ME eA I NU 


১. EA তাই নিজ পুত্রের নামটি এই যশস্বীর নামানুসারে 
রাখিযাছিলেন--এক্প অনুমান অসঙ্গত নহে। এইরূপ নাম-সাদৃশ্য পরেও 
ঘটয়াছে। বানিয়াচঙ্গেব 'গোবিন্দেব' নাম সাদৃশ্যে জগন্নাথপুরের ‘গোবিন্দেব’ 
প্রাথদণ্ডের কাহিনী উতিহাস-প্ৰসিদ্ধ ঘটনা ৷ 

একই অঞ্চলে দুই কাত্যাষন বংশীয় রাজা কিকপে সম্ভাবিত হইলেন-- 
ইহাও একট সমস্তাব বিষ্য | হয়তো রমার পূর্বপুরুষ কেহ * লাউডে আসিঘ। 
রাঙ্জা স্থাপন করেন, হয়তো অৈত্ব-বাল্যলীলা-স্থত্রকার লাউড় অধিপতি 
প্রাগুক্ত বাজা দ্রিবাসিংহও ওঁ বংশীঘই ছিলেন। এমনও হইতে পারে এ 
বীনা পুরুষও কান্যকুজ হইতেই আসিয়াছিলেন এবং কেশবের ন্যায় প্রবর 
হারাইয়া 'আঙ্গিরস বাহম্পত্য কাত্যায়ন’ প্রববাদ্িত হইয়াছিলেন ; কেশবমিষ্র 
তাহাব জ্ঞাতির এ কীর্তির কথা জানিতে পাবিয়া এই অঞ্চলেই ভাগ্য পরীক্ষার 
জন্তু আসিয়া থাকিতে পাবেন। কিছুই বিচিত্র নহে। 

ইটাব কাত্যায়নদের কান্তকুন্জের সঙ্গে সম্ভাবিত সম্পর্কের কথা পূর্বেই 

৮১ বলা হইষাছে। এইক্লপে হয়তো একই বংশীয় তিন কাত্যায়ন বহু কালান্তরে 
ঘটনান্থত্রে একই অঞ্চলে সমাগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবর লাভ করিয়াছেন। 
অতএব মূলতঃ তিন কাত্যাফন একই (কান্যকুজ কাত্যায়ন ) বংশজাত হইতে 
পাবেন। গোত্রের আদি প্রবর্তক কাত্যায়ন খষির সন্তান যে সকলেই 
ইহাতো নিঃসন্দেহেই বল! ষাষ। তবে গোত্র হারাইয়| ( কাশ্যপের স্তায় ) 
রেহ যদি ‘কাত্যাধন’ হইযা থাকেন তাহ। হইলে নাচার কিন্তু একপটা এ যুগে. 
কল্পনা! করাও ঠিক নহে। 

পরিশেষে একটি অবান্তর কথা বলিতে চাই। রাজ! আদিশুর দেশে 
ক্সকারী ব্ৰাহ্মণ না পাইয়া কান্তকুন্স হইতে পাঁচঙ্জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন _ 
ইহ্‌| অমূলক হইতে পারে । তবে পাচ গোত্রের পাচজন স্বদেশে জীবিকাৰ্জ্জনে 
অপারক হইয়া ভাগ্য পরীক্ষার্থ বাঙ্গালা পদাৰ্পণ করিষা রাজসম্মানিত 

, * জগন্নাথপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের লেখক 'রমা'কেই রাঢ়দেশ হইতে প্রীহট অঞ্চলে 

1 আগত বলিচা লিখিয়াছেন। তবে উক্ত লেখকের অঙ্কাস্ক উক্তির সায় ইহাও কল্পন| বিজিত 


হইতে পারে । [ রাচ দেশে কাত্যায়ন গোত্র আছে কি না অনুসন্ধান কর! হইয়াছে কি? 
অথচ কান্যকুম্ভে আজিও সংখ্য কাত্যায়ন রহিয়াছেন। ] 





দ্‌ 


৬০ শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
হইয়াছিলেন_-ইহা অসম্ভব নহে । ইহাতে একটা সমাধান এই হয যে কুলজী 
গ্রন্থগ্ুলি নেহাৎ অমূলক নহে। কান্তকুব্দে এ সকল গোত্রের ব্ৰাহ্মণ এখনও 
রহিযাছেন, কিন্তু অনেক স্থলেই প্রবর মিলে না; প্রবরগুলির নামও অবিকল 
নহে, যথা 'আপ্দাব’ স্থলে ‘অবত্সর’ “আপ্ বধ; স্থলে ‘অত্যাবান্‌ ইত্যাদি! 
আশা! কবি তাহাদেব বংশীয় অনুসন্ধিংস্থগণ এ বিষয়ে গবেষণ! প্রযোগ কবিষা 
তথ্য নিষ্ধীরণ করবেন ৷ 3} 


শ্রীপদ্ধনাথ দেবশন্মা | 
/ 








০১ 


. ভট্টপাটক প্রশস্তি-দ্বয় 


১২৭৯ বাংলায় ( ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে ) ভাটেবা পবগণীর ছুই খান! তামার 
প্ৰশস্তি আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রশস্তি লইষ| ১২৮৬ বাংলা হইতে বহু আলোচনা 
হইষাছে ৷ এই সকল আলোচনার মধো নিম্নলিখিত বিষগুলি পুনবালোচনাব 
বন্য উপস্থিত করিতেছি । 

প্রশন্তি দুইখান! দু’টী দান পত্র । প্রসঙ্গ ক্রমে বাজাদেব পাঁচ পুরুষের 
নাম এবং মন্ত্রী, সেনাপতি ও প্রশস্তি বচধিতাব নামাদিব বিব্বণ দেওয়া 
হইয়াছে। 

নবগীৰ্ব্বানের পুত্র গোকুলদেব. তৎপুত্র নারাষণ দেব, তাহার পুত্ৰ 
প্রতাপাপ্থিত কেশব বা গোবিন্দ দেব ৬বটেশ্বব শিবেব নামে ৩৭৫ হাল জমি 
এবং ২৯৬ খানা গৃহ ও রম্কনশালা এবং বহু দাস দাসী দান ববেন। কেশব 
দেবের পুত্র ঈশান দেব ৮ কমলাকান্ত নারাঘণেব নামে ছুই ভাল জমি দান 
কৰেন । অবস্থা দেখিবা মনে হয়, এই ৬ বটেশ্বব শিব ও ৬ নারায়ণ রাজা- 


যে 








$ এই প্রবদ্ধোক্ত সাম্প্রদায়িক কাত্যাযনদের ৪* পুকষের বংশ তালিকা ও ঠাহাদের 
কানরূপ মৈখিল সমাজে হিশিরা শীহটে আগমনের কথা তৰ্কিত--সপ্পাদক। 
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দেব গৃহদেবত ছিলেন। পৰ্ব্বতস্থ এক ভগ্ন মন্দির হইতে ইষ্টক 
সংগ্রহ কালে, ইষ্টক স্তপের মধ্যে, এক স্থানেই প্রশস্তি দুইখান৷ পাওয়! ষায়। 
এখন এই প্রশক্তিদ্বব কপিকাত। যাদু ঘবে আছে। ইহাতে রাজাদের নাম 
বাতীত ঈশান নেবের সময়ের মন্ত্রী “বৈগ্ভবংশ প্ৰদীপ বনমালী কর”, সেনাপতি 
বীব দত্ত এবং প্ৰশস্তি রচয়িতা ‘বিবেকী মাধব দাসকুলাবতংশ* নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে। প্রশস্তিদ্বয়, স্থমধূর-সংস্কৃত-কবিতা ছলে লিখিত। 

রাজা কেশব দেব পশ্চিমে তরপ এবং’ পূৰ্ব্বে কাছাড়ের পশ্চিম "সীমার 
মধ্যে, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার (বা দক্ষিণ শ্রীহট), উত্তর শ্রীহট ও করিমগঞ্জ 
মহকুমা অবস্থিত ৬২ (বাষতি) স্থানে, উক্ত ৩৭৫ হাল জমি ও গৃহাদি দান 
কবেন। এই স্থান গুলির মধ্যে প্রায় ৩০্টার নাম বর্তমান সমষেও প্রচলিত 
আছে। বড়গাঁও, ইটাখলা, সিংজুর, বড়কোণা, বোবাছড়া প্রভৃতি ভাটেনা 
পরগণাতেই অবস্থিত | 

তখন ভাটেবার নাম ছিল “'ভষ্টপাটক”। এই প্রাচীন গৌরবজনক 
নাম অনুসারেই, বর্তমানে ভাটেরা রেলওয়ে স্টেশনের নাম “ভডট্টপাটক” রাখা 
হইয়াছে। “ভট্টপাটক” নাম যে প্রশস্তি লিখিত “বটেশ্বর” শিবেব নাম 
হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। অর্থাৎ 
বটেশ্বর বা ভট্েশ্বর শিবের যে পাট বা পবিত্র স্থান ( যেমন গুরুপাট ), তাহাতে 
লালিত্য ও সৌন্দধ্য অর্থে “ক” প্রয়োগ করিয়া “ভট্রপাটক” নাম রচিতা 
হইয়াছিল বলিষাই মনে হয় । 

সমস £কেশব দেবের প্রশস্তিতে “পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ” বলিষ 

31 অঙ্ক আছে। এই অঙ্কগুলি পাঠ করা যায় না। বিশেষত; প্রথম অঙ্ক 
ছুই হাজার কি চার হাজারের তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব । এই জন্য সমালোচক- 
গণ, খৃঃ পূঃ ৫৭ হইতে ১২৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত নানা সময়ের কল্পনা করিয়ছেন। 
কিন্তু “ক গ, ম, ব, সবমানয়ী” প্ৰভৃতি অক্ষরপ্তলি প্রশস্তিতে আধুনিক বাঙ্গল| 
অক্ষরে লিখিত; তদুপরি “€বগ্যবংশ প্রদীপ” বনমালী কর মন্ত্রী ছিলেন বলিষাও 
লিখিত আছে । এই সকল বিচার করিলে, বাঙ্গাল! দেশে বৈদ্ববংশ ও কব 
পদ্বৰী রচিত হওৱাৱ পরবর্তী সমথে অর্থাৎ ১২৪৫ খৃঃ অথবা দ্বাদশ কি অ্রবোদশ 
খৃষ্টীয় শতাব্দীতে প্ৰণস্তি লিখিত বলিয়াই মনে হয। 


৬২ শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

ক্রনাস্ ইতিহাস ?:_আবার সর্বাপেক্ষা অধিক গোলমাল 
রচিত হইয্লাছে--ভট্পাটক রা'জবংশকে কাহাড় অথবা আগরতল"র রা -" 
বংশের শাখারূপে কল্পন! কবিয়া। অতি মহ! পুণ্ডিত অদ্ধান্পৰ সমালোচক গণ 
এই অধথা কল্পনা কবিতে গিরা সময়, নামের-পবিভাষা এবং কৌলিক পদবী 
ইত্যাদি অনুধাবন যোগা কোন বিষষেরই বিচাব করেন নাই। তাঁহারা যেন 
পৌরাণিক প্রথান্থ্যাধী কেবল ভ্যব'বলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সত্য 
ইতিহাসের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিযাছেন | = 

(ক) প্রথমতঃ সময়েব কথা ধরা যাক্‌। ভটপাটক প্রশস্তিতয়কে 
কোন সমালোচকই ১২৪৫ খৃষ্টাব্দেব পবব্ত্তী বলিষ: অন্নমান বা উল্লেখ করেন 
নাই। সুতরাং এই সময়কেই স্থিবতবন্ধপে ধরিরা আমাদের বক্তব্য উপস্থিত 
করিতেছি ৷ + | 

আগর তত্সাব বাজবংশের আদি পুকষগণ, উত্তর ব্ৰহ্দেশের “শাণ” 
সম্প্রধাৰ সংস্থষ্ট “ফা” পদবী বংশের লোক । ইহারা “শাণ” প্রদেশ হইতে 
বহির্গত হইষা, প্রথমত: আসামের কতক অংশে প্রাধান্য স্থাপন করেন। 
“অতঃপব উত্তব কাছাড়ের পাহাড় ও কাছাড়ের নিন্নছমি হইযা কতক পরিমান 
বাধাবর জাতির ন্যাম অববা প্রবলতর দল বিশেষের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান 
হইতে না পাবিধা, শেষ সমষে আগর তলার বাঁজধানী স্থাপন করেন। 
এই বংশ সম্বন্ধে আলোচনার সম বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে ষে, 
ইহাদের নিজস্ব কোন লিখিত ভাষা ছিলনা । উপরক্ত গ্রস্থের 4 appendix এ 
লিখিত আছে: 30752% স্থকাফক| হইতে 9801018, ( স্থদিনফ| ) 
পর্য্যন্ত ৩৯ জন রাজা ১২২৮ খৃঃ হইতে ১৮১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করেন | 
মধ্যে ও3001000}18, ( স্থপিমক| ) ১৪৯৩-১৪৯৭ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন। 
গ্রন্থে আভাষ পাওয়া যায় যে এই সময়ে, কি তাহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ 
. আগব-তলার রাজাদের পূর্ববপুরুষগণ, আসাম পরিত্যাগ করিয়া, কাছাডে আগমন 





এক A []]5000) of ‘Assam by Sir Rdward Gait 
K. C.5.1.C. I.E নামক মুগ্ৰদিদ্ধ এতিহানিক প্রস্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধের 
সন্দ্র সংগ্ৰহ করা হইযাছে। 


৮ 
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সা ২৮২ পাস ত তপসি শ ভাতা লাসপসিসিসিসিপ পাস প'লিপিপিদিপিপিপিপিশিসিন 





বর পলি পা লা পা 


করেন এবং সম্ভবত; পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীৰ কোনও সমযে আগর- 
তলার বাজধানী স্থাপন করেন । 


অতএব নিঃমংশয়ে আমরা এই পিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছি. ভট্টপাঠক 
প্রশস্তিব সময়ে অর্থাৎ ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে আগবতলা রাজবংশের পূর্ব পুকষের। 
আসামের সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তর-কাছাড় পাহাড়েও প্রবেশ করেন 
নাই। ৃ 2 

দ্বীতিযত: উপরুক্ত গ্রন্থের অন্ত এক বিভা এবং ২৪৭-৫৮ পৃষ্ঠা পাঠ 
কহিলে জানা যায় যে, কাছাড় বাজবংশের আদি-পুকষ [80100816 (খুনকার| 
১৫৩১ খৃঃ রাজত্ব আরম্ভ করেন । তাহার পরবর্তী ১৮ জন রাজার রাজত্বের 
পর, ১৮৩০ খৃঃ গোবিন্দ চন্দ্র সিংহেব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বংশ লুপ্ত 
হয়। এই কাছাড়ীগণ্রেও কোন লিখিত ভাষা ছিলনা । কুকী, নাগা, 
মণিপুরী, খাসিষা প্রভৃতি পার্বত্য জাতি সকলের ন্যায় ইহাদেরও কেবল কথিত 
ভাষাই ছিল। 


গেইট সাহেবের গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্টায় লিখিত আছে :-- 
“The earliest use of the word (.Kachari ) 10 their own 
records এ বৈ এ এ isin a letter X ৮ by Raja Kirti Chandra 


0৫৪০০ Sok 1658 in which the Kachari Niyam or the 


practices of the kachries is referred to” 
অর্থাৎ ১৬৫৮ শকে (= ১১৫৮৭৭৯ =১৭৩৭ খৃঃ ) রাঙা কীর্তি চন্দ্ৰৰ সমযে 
লিখিত এক চিঠি হইতে কাছাড়ি নামেৰ উল্লেখ পায়া যায়। 


অতএব এই স্থলেও আম্‌ব! দেখিতেছি যে, কাছাড় রাঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত 
হইবার প্রাধ তিন শত বংসর পূর্বের ভট্টপাটকেব প্রশন্তি লিখিত হইয়াছিল। 


“সুতরাং নিঃসশয়ে বলিতে পারি ভট্টপাটক রাজবংশকে কাছাড়ের শাখা বলিযষ। 


কল্পনা করিবারও কোন হেতু নাই । 


ভট্টপাটক প্রশস্তিতে লিখিত ভাষ| পড়িবা অনুমান কবা যায় ১২৪৫ 
খৃষ্টাব্দে ভাষাগত ভাবে, শ্ৰীহট্ট কত উৰ্দ্ধে উঠিয়াছিল। 


৬৪ শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
(খ) নামের পরিভাষা ও কৌলিক পদবী £-- . 
ভাটেবার প্রশান্তি লিখিত, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির নামের পরিভাষাব 
সহিত আগরতলার ও কাছাড়ের .রাজাদের নামের পরিভাষ-র ‘তুলনামূলক 
বিচার করিলেও, বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়,ষে, এই তিন বংশ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন 
প্রগতি হইতে সপ্জাত। অতএব ভট্টপাটক বাজ বংশ ০0 
হইতেই পারেনা । 
প্রায় ২১২২ পুরুষ ধরিয়া আগরতলার রাজ পরিবারে সংস্কৃত ব! 
বাঙ্গালা শব্দ যোগে, নাম করণের প্রথা এবং মাণিক্য পদবী প্রবর্তিত হইয়াছে ৷ 
অর্থাৎ ডেঙ্গুর ফার পুত্র রত্বমাণিক্য হইতে ইহার! নামের পরিভাষার ও 
কৌলক পদবীর পরিবর্তন করিয়াছেন। তওংপূর্বে তাহাদের পদবী “ফা” 
ছিল। তাহাদের নাম কোন্‌ ভাষায় ও কিক্কপ শব্দ যোগে রচিত হইত, তাহা নিয়ে 
প্রদর্শিত হইল £--- 
ডেঙ্গুর ফা, খিছংফা, আচঙ্গ ফা, ছেংফা-হাগ. ' ছেংফনাই ইত্যাদি। 
এই প্রকার মোঙ্গলীয় বা শান ভাষায় গঠিত প্রা ৪০টি নাম আগরতলার 
রাঞ্জাদের বংশ তালিকায় লেখা হইয়াছে । এই স্থলে এই সকল 'নাম ও এই 
বংশ সম্বন্ধে আরোও ২1৪টী কথা আলোচন! করিতে হইতেছে । 
অনুসন্ধান করিলে এবং কৈলাস “চন্দ্র সিংহ প্রণীত প্রজমালা” নামক 
আগরতলার ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয এই ডেঙ্গুর ফা কি রত্ন মাণিক্যের 
সময়ে খাগুব ঘোষ নামে একজন বাঙ্গালী আগবতলায় আফিয়া বঙ্গীয়-লিপি 
ডা ইনি মুসলমানি প্রথা অনুসারে নানকার প্রাপ্ত হন 
বং মুসলমানি প্রথা অচ্সারে রাষ্ট্রয কাগজ পত্ৰ প্রস্তুত করেন । _ 
এখন প্রশ্ন এই, ধাহাদের লিখিত ভাষা ছিল না, তাহাদের পূৰ্ক্লপুক্ৰুষগণেব 
প্রাফ চল্লিশ পুরুষের নাম, কেবল মুখে মুখে স্মবণ রাখা যায় কি প্রকারে? 
অপিচ নানকার লাভও মুসলমানি প্রথায় সেবেস্তা প্রস্তুত, বাক্গালায় ০ 
আগমনের বহু পরবর্তী সময়ই নির্দেশ করিতেছে না-কি ? 
অপিচ, এই বংশ তালিকায় অধুনা প্রচলিত ২১২২ পুরুষ এবং স্ফা” 
পদবীধারী প্রায় চল্লিশ পুরুষ ব্যতীত আৰও প্রায় ৮৮ পুকষের নাম, সর্ববশুদ্ধ 
প্রায় ১৫০ পুকষের নাম দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত ৮৮ পুরুষ, চন্দ্র ও জ্ৰুহ্য 


হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাভারতের চন্দ্র বংশেব সহিত এক কাল্পনিক যোগ 
রক্ষা করিয়া রচিত হইয়'ছে। উল্লিখিত এতিহাসিক কৈলাস সিংহ মহাশষ 
লিখিবাছেন- শ্রীহট্রবাদী কোন বিশেষ দল দ্বারা. আপন স্বার্থ সাধনার্থে, 
এই কাল্পনিক বংশ তালিকা রচিত হইয়াছিল । এই কাধ্যে কেবল শ্রীহট্িয 
দলই দাবী কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহাদের সহিত পার্শবন্ত্ট জেল 
বাসী দলবিশেষের ও যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে হব। অনুসন্ধান করিলে 
এই এঁতিহাসিক . বিকৃতির বহুতর তথ্য পাওয়া যাইবে । বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহ' আলোচনার বিষয় নহে । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ডেঙ্গুর ফা হইতে বর্তমান আগরতলাবাজ যেমন 
প্রায় ২১।২২ পুরুষ দূরবর্তী, সেইরূপ পূর্বোক্ত খাণডব ঘোষের বংশেও বর্তমান 
সময়ে প্রায ২১।২২ পুরুষ চপিতেছে । এই সময়কে সুদীর্ঘ করিয়া ধরিলেও 
যে চ'ব্লিশত বৎসরের বেশী হইতে পারে না, ইহাও আলোচনা করা প্রবোজন । 
অর্থাৎ মণিপুর ও কাছাড়ের ন্যায়, শ্রীচৈতন্ের ধর্শ প্রচারের পরে, এই সকল 
পৌরাণিক গল্প আগরতলাতেও প্রচলিত হইয়াছিল। 

আগরতলার রাজাদের নামের পরিভাষা ও পদবীতে যেমন ভট্টপাটক 
প্রশস্তিতে লিখিত নাম ও পদবীর কোনও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয না, কাছাড়েব 
বাজ্জাদেব নামের পরিভাষা এবং পদ্দবীতেও তেমনই কোনৰূপ নৈকটা 
কয়না করা যাব না। আগরতলার ন্যায় কাছাড় রাজগণও পূর্ববর্তী অবাঙ্গালী 
এবং অসংস্কৃত নামের পরিভাষাও পদবী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর 
অম্থকরণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পদবী ছিল, ধ্ব, সিংহ, নাবাধণ | অথব! 
সর্বপ্রথম অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন পদবীই ছিল না। 
ইহারের জন্যও কোন এক বিশেষ দল একটি কাল্পনিক বংশ তালিকা প্রস্তুত 
করিয়া ১৮০ পুকষের নাম যোজনা করিয়াছেন। ইহাদের ১৯ জন প্রকৃত 
রাজার মধ্যে কযেকটি নাম নিয়ে লেখা গেল :__ 

খুনকার।. তাত্রধবজ, স্থহাক, গম্ভীর সিংহধ্বব্দ ইত্যাদি । এই সকল বিষঘ 
অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া আমর! দেখিতেছি, কি সমযের হিসাবে, 
কি নামের ও কৌপিক পদবীর পরিভাষার হিসাবে, কোন প্রকারেই ভট্ট- 
পাটকের সহিত আগরতলার বা কাছাডের কোনও প্রকার সম্বন্ধে সম্ভাবনাও 


এম্প পাম্পি পিস্পাস্পি সস অপার স্স্প্টসিস সপ্ত জাপিপাপিপিপি্িলালাল পর পপি লসলস্রাসগীলস লী পপ পিপা্পিসপিন্বাপিসি ৯ প্পা১৪৯লসপ । ২০২ ৯৪৯ পাপা পাপা পা ৯৩ পপ 


নাই। 

[গ] একখানা প্রশস্তির দে পু২ক্তির শুদ্ধ পাঠ হয় নাই। একজন 
সমালোচক এই সুত্রে ৫২--৫৫ পুংক্তি পধ্যন্ত কুকী ভাষার বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অদ্ধাম্পদ সমালোচক মহাশয় ভাব্ষি। দেখেন 
নাই যে কুকী ভাষ| লিখিত ভাষ। নহে--ইহাব নিজস্ব কোন অক্ষৰ নাই। 
আমাদের মনে হয যে দেড় পুংক্িব অর্ধ গ্রহণ করা যায় না। 

প্রশস্তির মূল পাঠ এবং রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশবের অনুবাদ, 
(এমন কি সমালোচক মহাশয়ের নিজের পাঠ ) হইতে দেখা যাষ সমালোচক 
মহাশয় যে, ৫২-৫৫ পুংক্তি কুকী ভাষার বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন- তাহা 
মোটেই সত) নহে । মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন "(৬ line unintelligible)” 
অর্থাৎ এক পুংক্তি বুঝিতে পারা যায় না । 

পাঠগুলি তুলনা করিয়া পড়িলে দেখা যায় যে ৫২ পুংক্তি এবং ৫৩ পুংক্তির 
প্রথম ৪1৫টি শঝেব অর্থ বুঝিতে পারা যায় না অথবা শুদ্ধ পাঠ হয় নাই। 
কিন্তু ৫৩ পুংক্তির অবশিষ্টাংশ এবং ৫৪ ও ৫৫ পুংক্তি সুললিত স্স্কৃতে লিখিত। 
Unintelligible ১২।১৪টি শবেব মধ্যে ও পঞ্চম্ব পর “কৃতাং”, ৮ম এর 
পর ‘ল’ এবং সর্বশেষে পপ্রদত্তা” লিখিয়া দাঁড়ি টানা হইয়াছে । 

৫৩1৫৪)৫৫ পুংক্তির সংস্কৃত পাঠ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :_বন্থভির্বহথধা 
দত্তা রাজ্ভিং স্গরাদিভির্ধস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্ত তন্তু তদা লং ॥ স্বদ্ত্তাং 
পরদত্তাং বা যে| হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্টায়াং কষিতুত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ৷৷-- 
পাণ্ডব কুলাদিপালাব্দ'-....( এই স্থলে চারিটি অঙ্ক পড়িতে পারা যায় না। 

* রাজেন্দরলাল অহুমান করিতেছেন এইগুলি ৪৩২৮. ১২৪৫ খৃষ্টাব্ ) 

অভিশষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পূৰ্ব্ব কথিত সমালোচক মহাশয় নিজেই 
এই সংস্কৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া, নিজেই বলিতেছেন-_-এগুলি Probably 
Kuki, স্থৃতরাং সমালোচক মহাশয় ঘষে লিখিয্নাছেন_“T'he remainder 
( অর্থাৎ ৫২-৫৫পুংক্তি) Probably in Kuki” এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ৰূপেই 
ভ্রান্তি উৎপাদক 

(ঘ) আগবতলা, কাছাড় ও মণিপুব সম্বন্ধে মহাভারতীয় পৌরাণিক 
গল্প কোন্‌ সমযে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলেও দৃষ্ট হইবে 


ভট্টপাটক প্রণস্তিদ্বয় ৬৭ 
যে এইগুলি ভট্টসাটক প্রশান্তির ২০০/৩০০ বংসর পববর্ত্ কাল্পনিক রচনা। 
গেইট নাহেবের গরন্থেব ২৫৭ পৃষ্ঠাৰ লিখিত আছে: 

‘At khespur ৮৮101190079 formal act of conver- 
sion (of the kacharies 0 Hinduism) took place ; the Raje 
Krishna Chandra and his brother Govinde Uhandre 
entered the body of a copper (Golden?) effigy of & cow. 
On emerging from it they were proclaimed to be Hindus 
of the Khatria caste and a geneology of a hundred 
(uctually 18)) generations reaching to Bhim, the hero of 
Mahabbarat, was composed for them by the Brahmans” 


অর্থাৎ :--১৭৯০ খৃষ্ঠাব্দে কাছাড়-রাঙ্জা কৃষ্ণচন্দ্ৰ ও তার ভাই গোবিন্দ 
চন্দ্ৰ তাম্ৰ (স্বর্ণ?) নিশ্মিত এক গাভীব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার! 
বাহিব হইষ| আসিলে, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় হিন্দু বলিয়া ঘোষণা কবা হইল 
এবং তাহাদের জন্য মহাভারতের ভীম হইতে আবস্ত করিয়া শত পুরুষেব 
{ যথাৰ্থতঃ ১৮০ পুরুষের ) এক বংশ তালিকা প্রস্তুত করা হইল। 
মণিপুর ও আগরতলায যে মহাভারতীষ গল্প ও বংশাবলী যোজনা করা! 
হইযাছে__তাহাও কাছাড়ের ২১ শত বংসর পূর্ববর্তী । 
গেইট সাহেবের ইতিহাসে ২৬৯ পৃষ্ঠাষ লিখিত আছে যে বর্তমান মণিপুৰ 
নামে পরিচিত স্থানটী £-- 
Known to the Shans as Kase ( শানদেব নিকট কালি ) 
»  Burinese as Kathe (ত্রঙ্গবাসীর নিকট কাথি ) 
+ 20008 8৪ Mekheli ( নাহমগণের নিকট মেখেলি } 
»  Kacharis as Magli ( কাছাড়ীগণেব নিকট ম্গেলি ) 
old Assamese ৪3 Maglau (পুৰাতন আসামীর মিকট 
ঘগলাউ ) নামে পৰিচিত ছিল। কৈলাস সিংহ প্রণীত রাজ্মালায় মণিপুরের 
নাম “মিভাই লেই পাক ” ছিল বলিষা উল্লেখ আছে। 'তুরেল নদীর তীর্থ 
ইম্ফাল বাজধানী এখনও সেই প্রাচীনতর নাম ধারণ করিয়া রহ্ষাছে। ইহা 
সৰ্ব্বজন বিদিত যে. শ্রীচৈতন্তেৰ আবির্ভাবের পবে *মিতাই-লেই পাকে” 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রচাবিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জন্য, কাছাড ও আগরতলাব 


৬৮ শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

পূৰ্ব্বাস্নভাসকপেই অঙ্জন হইতে আবন্ত করিয়া এক অভিনব বংশের কথ 
ঘোষণা করা হইয়াছিল । তখনই ইহাকে মণিপুর নাম দেওয়া হইযাছিল। 

কেহ কেহ আবার ভট্টপাটকের সহিত শ্রীহট্টের গৌড়গোবন্দেৰ উল্লেখ 
করিয়াছেন। ১৩৪২ বাং, শারদীয় সংখ্যায়, “‘হশ্লাল্ৰি্ৰসল্লে”” গৌড- 
গোবিন্দ সম্বন্ধে যে এক “বারমাসী” কবিতা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে 
জানা যায যে, গৌডগোবিন্দ এক নির্বাসিত! বা পরিত্যক্তা নারীব পুত্র । ইনি 
চব্বিশ বত্সর মাত্র রাজত্ব করিয়া, সাহাজালালের নিকট পৰাজব স্বীকাব পূৰ্ব্বক 
পলায়ন করেন বা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহাব জননী ও পত্নী কোন গ্রামে 
গিষা বহু কষ্টে শারীরিক শ্রম করিযা কিছুকাল জীবন ধাবণ কবেন। শেষে 
তাহার জননী অনাহারে প্ৰাণত্যাগ করেন এবং ভীহাব পত্নী নিরুদ্দেশ হন। 

স্থতরাং কোন স্থুপ্রতষ্ঠিত বংশের সহিত, গৌড়গোবিন্দকে যুক্ত কর; 
অস্বাভাবিক, অসম্ভব ও ঘোরতর অন্যায়। তছুপবি গৌড়গোবিন্দ ভট্টপটক 
প্রশস্তির সময়ের বহু পববর্তী। ২৪ বংসবেই যাব কর্মজীবনের আরম্ভ ও 
শেষ এবং যাহার বংশের আদি অন্ত কিছুই জ্ঞাত হওযা যাৰ না, তাহাকে ভট্ট- 
পাটকের সহিত যুক্ত করা অযৌক্তিক বলিযাই মনে হয়। 

প্রশস্তিদ্বয়ের প্রারম্ভিক ছুই পদ উদ্ধৃত কবিবা এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ 
করিতেছ। এইস্থলে অত্রাহ্ধণ দ্বারা “ওঁ” ব্যবহাব বিশেষ প্রণিবান যোগ্য £-- 

(১) ও নমঃ শিবাষ | যঃ কর্তা ভূবন-ত্রয়স্য তহৃভিৰ্ব্বিশ্বং পুথিব্যাদিভি- 
বঁস্তেদং খ্রিয়তে ষ ঈশ্বর ইতিখ্যাতো ভবন্নাপর:.-...-ইত্যাদি | 

(২) ও নমঃ নারায়ণায়! মহানীল মণিশ্যামঃ বর্ণ কচিরামূরঃ পাতুবঃ 
কমলাকাস্তঃ সবিদ্যুদিব বারিদঃ...... ইত্যাদি । | 


শ্রীউমেশ চন্দ্র চৌধুরী 








* এই প্রবন্ধের অনেক বিষয় তর্কিত আছে। চিন্তাশীল সুধীগণের আলোচনার জন্ম 
ইহ প্ৰকাশিত হইল। -- সম্পাদক 
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শ্ৰীহট্ট 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


ইৰীকুষ্ও শিহাঁবী লাক্স ০জএুলী 


কর্তৃক 
গ্রীহট্ট-সাহিতা-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত 


ও 
স.বদ! প্রেসে শ্রীরসরাজ দেব কর্তৃক মুদ্রিত ৷ 


সূচীপত্র 


১। বাংলায় বিজ্ঞানের পৰিভাষা, ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র দে 
ভাষা ও লিপি | 

২। আসামের রাভা জাতি 

প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি কথা 


৩! লাউড় পরিভ্রমণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্ধা 
বিদ্ভাবিনোদ এম, এ ৮৭ 


৪7 গ্রীহট্রের নাগরী সাহিত্য মৌলবী এম, আশরাফ হোসেন 
সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ পুরাভত্বিদ, ৯৭ 


এম) এ, বি, এল ৬৯ 


{ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ৮৪ 





সতস্সনাহ্ছভ্য-লল্মলিন্দদ-শলভি্ন্ৰন 


( ভৈমালিক ) 








১ম বর্ষ কাস্তিক, ১৩৪৩ বাংলা | ৩য় সংখ্যা . 





বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষাও লিপি । 


( পূৰ্ব্বানুবৃত্তি ) 
বিজ্ঞানের ভাষা 


বিজ্ঞান সাহিত্যেব ভাব। আধুনিক বাংলা গগ্ঠেব ভাষ| হইতে একটু 
পৃথক ধরণের হওয়া প্রযোজন মনে কবি। সাধারণ সাহিত্যে একটি ভাবকে 
অলঘ্থাবযুক্ত করিয়া অথবা ফেনাইয়া তুলিযা পাঠকের মনোরপ্লন করা দোষের 
নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্যের ভাষা এত সংক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন যে 
উচ্চারণ মাত্রই মস্তিষ্কে তাহার গ্যোতনা আসে । তাহা না হইলে বিজ্ঞানের 
চিন্তাধাবা এবং গবেষণী বাঁংল। ভাষা অথবা বাঙ্গালী দ্বারা অগ্রগামী হইবে 
না। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বে বাংলাতে মূলধাতু 
হইতে সমাপিকা ক্রিয়াপদ খুব কমই হয়। অতএব Circumecribed 
01019» পরিস্পর্শী বৃত্ত বলিলেও circumscribe 8 circle = স্থলে 
“বৃত্তহ্বারা পবিস্পর্শে” ন! লিখিয়| “পরিস্পর্শী বৃত্ত আকে!” লিখিতে হয । 


৭০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পাপা শা লাল সি পালা পপ লী লি লা পাছ লী লা প৯ লী লী লং ক পা পপ পিপি তত ৯টি পি পি ও ইল ছিল পপি লতা ৩৯ তাল পাট পপ পপ পাপ শষ পক 


সেই রকম £৪%০1৮০- আবন্তিত বলিলেও 79০1৪ আবর্তিত কর বলিতে 
হইবে। সাধারণ বাংলা সমাপিকা ক্রিযা করা, হওয়া, থাকা ইত্যাদির সহিত 
বিধেয় বিশেষণ যোগে ইংরাজী সমাপিকা একটি ক্রিবাপদের - কার্ম কব। 
সাধারণ সাহিত্যে চলিলেও বিজ্ঞানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহা গোড়। 
হইতেই বাদ দিয়া নূতন পহ্থ৷ অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে। যেমন 
Equation অৰ্থে “সমীকরণ” ভাষায় প্রচলিত হইলে Equatfe to 2৪০ 
*শৃন্বে সমীকবো” পিখা অসঙ্গত হইবে না। নমী অভূততদ্ভাবে চি, প্রত্যয়ান্ত 
পদ কন ধাতুর উপসর্গ রূপে বাবহৃত হইল । ববং ক্রিয়ার এরূপ ব্যবহার না 
করিলে বিজ্ঞানেৰ বাংলা পঙ্গু হইয়া থাকিবে । এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 
ক্রিয়ার এরূপ ব্যবহার আবস্ত হইলে ক্রমশঃ সাধারণ সাহিত্যেও ইহা আনিষা 
পড়িতে বাধ্য । - 
সমপিকা ক্রিয়ারূপে যে কোনও ধাতুর ব্যবহার ইদানীং বাংলাতে 
অসমসাহসিকতার কাজ হইলেও বাংলার অতি সাধারণ ধাতু কর|, হওয়া, থাক। 
ইত্যাদির সমাপিকা ক্রিয়াপদ সহযোগে যে কোনও ধাতুব অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 
সাধারণ সাহিত্যে আরো অধিক ব্যবহার হওয়। উচিত ছিল। বাংল! 
অকন্মক ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়াপদে আমর| “ক্ষেপিযা গেল”, “দমিয়া গেল” 
লিখি; কিন্তু সকম্মক ক্রিয়ার বেলার “পৰ্ব্বত লক্ঘিয়| গেল” লিখিলে কি 
দোষ হয়? সেইরূপ “তাহাকে দিপ্রা সিরা হিলাম” বেশ চলিতে পারে এবং 
ক্রমশঃ “জিজ্ঞাসিলেন” পরে চলিতে পাবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুব 
মহাশযও এইরূপ নির্দেশ করিতেছেন। মৃক্গধাতুর অসমাপিকা ক্ৰিবাপদে 
সাধারণ সাহিত্যে আমরা অভ্যন্ত হইদে ক্রমশঃ তাহা কথ্য ভাষাতেও আগসিয়| 
পড়িতে বাধ্য এবং সাহিত্যেও অতঃপর সমাপিক। ক্রিরাব ব্যবহারের পথ 
স্থগম হইতে পারে। কিন্তু এ পথান্ত যদিও যে কোনও ধাতুব অসমাপিক| ক্রিয়া- 
পদ সাধারণ বাংলা সাহিত্যে যথোচিত প্রদাব লাভ কবে নাই, নূতন স্ষ্ট 
বিজ্ঞান সাহিত্য তাহাকে বাংল। সাহিত্যে সুপ্ৰতিষ্ঠিত করিবে। যেমন, 
revolving -আবন্তির]. 9০৪06 = সমীকরিয়া, determining = নির্ণিবা, 
Projecting =প্রকীরিরা, ০01056281708- অন্তঃসরিরা, ৪0158101708 = 
অন্তৰ্ধরিষা ইত্যাদি বিজ্ঞানে গোড়া হইতেই লিখিতে হইবে। 
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৯৮৬৬৮ এ পাপা পাননি সস পাপত পাপা পতাত পতিতা ৬৯ তত তত পাসিসিসি সিসি পপ পপ পিপিপি সপ্পপ তপ তিল 


ইংরাজী ভাষার শক্তিৰ পরিচাযক যে কোনও বিশেষ্য বা বিশেষণ 
পাবিভাষিক শব্দের ক্রিযাপদকপে ব্যবহাব যাহা উহাদের বিজ্ঞান সাহিত্যে 
আহে তাহ! নিহ্বাই বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের কঠিন সমস্যা । সাধারণ 
নাহিত্যে ব্যবহৃত বাংল! নামধাতুব প্ৰকৃতি আলোচনা করিলে এরূপ 
ব্যবহারের জন্ত বিজ্ঞান সাহিতোর সম্ভাব্য নৃতন স্থষ্টির আভাস পাওয়া 
যাইবে। কতকগুলি নামধাতু বাংলাব ধাতের সহিত বেশ মানায়। 
বিজ্ঞান সাহিত্যে উহাদেব ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্নই আসে না। 

বাংলা থে সকল ধাতু হইতে ভাববাচ্য বিশেষ্য পদ হয অর্থাৎ 
যে গুলি ইতবাঙ্গী ব্যাকরণের হিসাবে ৮6৮০8] 2000) বটে * তাহার! 
ছুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণীর ধাতু হইতে verbal 00003 হয, 
সমাপিকা ক্রিদ্বাপদও হয এবং সমাপিকা ক্রিগ্নাক্ূপে এগুলি কেবল 
স্বার্থেই ব্যবহৃত হইবা থাকে | যেমন, বেড়ান-_বেড়াইতেছি, বেড়াই, 
বেডাও ইত্যাদি, নিংডান--নিংড়াই, নিংড়াও, নিহড়াইতেছি ইতাদি। 
হাতড়ান__হাতড়াও, হাতড়াই, হাতড়াইতেছি ইত্যাদি । এই সমাপিকা 
ক্রিগুলি নামধাতু হইতে হয নাই, কারণ, ইহারা ভাববাচ্য বিশেষ্যপদ 
বেডান, নিংডান, হাতড়ান ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত নয়। কিন্তু, কতক 
গুলি ধাতু আছে যাহাব| সমাপিকা ক্ৰিয়াক্সপে ব্যবনস্ত হইলেও তাহা- 
' দের ভাববাচ্য বিশেষ্যপদ ব! ৮০৮৮৪] 090: এর অনুকরণে একটি নাম- 
ধাতুব আকৃতি বিশিষ্ট প্রেবণার্থ ক্রিঘাপদও স্থষ্ট হইয়াছে । যষেম্ন-- 
গাওবা__গাইতেছ. গাওবাইতেছি, খাওয়1-খাইতেছি. খাওয়াইতেছি, দেখা 
দেখিতেছি, দেখাইতেছি, শোয়া--শুইতেছি, শোয়াইতেছি ইত্যাদি । বাংলায় 
কতকগুলি বিশেন্যপর্দ হইতেও এক প্রকার ( verbal nounএব মত ) 
ভাববাচ্য বিশেষ্যপদ হয় এবং এ বিশেষ্যপদ হইতেও এক প্রকার নামধাতুও 
সৃষ্ট হইয়া কথ্য ও লেখ্য ভাষায প্রচলিত আছে। এই নামধাতুগুলি 
সমাপিকা ক্রিয়াক্কপে স্বাৰ্থ ও প্রেরণার্থ উভয়ই বুঝাইতে পারে | যেমন, জুত|-- 
জুতানে।, জুতাইতেছি, গু তা-_গু'তানো, গু'তাইতেছি ইত্যাদি ৷ 





* ব্যকরণাগ্রলিতে দেখান হইয়াছে যে সংস্কৃত ভাববাচ্য বিশেষা পদগুলি ইংরাজী 
verbal noun স্থানীষ । 


৭২ শ্ৰীহট্ট সাহিতা-পরিধং-পত্রিকা 
কিন্ত তাকভিন্ন অন্যবাচ্যসিদ্ধ বিশেষ্য শব্দ এবং কয়েকটি বিশেষণ শব্দ 
হইতেও বাংলাতে ন।মধাতু হয। সাধাবপ সাহিত্যে ইহাদের ব্যবহার কম 
কিন্তু বিজ্ঞান সাহিতো এই শ্রেণীর নাম ধাতুর বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
মেমন, বাংলাতে বেঁয| হইতে ধোঁয়াচ্ছে, কেনা- “কেনায়, ফেনাইতেছি' 
অথবা কম--কমানো, কমাইতেছি, বেশী বা বৃদ্ধি-_বাড়ানো, বাড়াইতেছি 
সাধারণ সাহিত্যে ও কথা ভাষায় প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান সাহিত্যে 
এই শ্রেণীর কোনএ কোনও ব্যবহার অত্যধিক প্রচলিত হওয়া প্রযোজন 
ও সম্ভবপর কিনা দেখিতে হইলে সংস্কৃতের ব্যবহারগুলির প্রতি দৃষ্টি 
পড়ে। 
সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে স্বার্থে, প্রেরণার্থে, ইচ্ছার্থে 
গীলার্থে, আটরণার্থে। অভূ্ততন্ভাবে এবং উদ্বমনার্থে নাম ধাতু ক্রিয়াপদ 
রূপে ব্যবহৃত হইযা থাকে *! ইহাদের মধ্যে হচ্ছার্থ নামধাতু বাংলা 
সাহিতো চলিবেন| ৷ কিন্তু অন্য সকল অর্থে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে নাম- 
ধাতু ব্যবন্ধত হওয়| প্রয়োজন । অ-বৈজ্ঞানিক বর্তমান সাহিত্যে স্বার্থে 
প্রেরণার্থে ও উদ্বমনার্থে বাংলা নামধাতু প্রচলিত আছে যেমন, স্বার্থে 
ও প্রেরণার্থে--উপ্টিতেছে উন্টাইতেছি, উল্টাচ্ছি, পাণ্টাচ্ছি, চমকাইতেছি, 
চুলকাইতেছি, কাপাইতেছি, হাঁকাইতেছি, বাকাইতেছি, ঘুমাইতেছি, 
খোড়াইতেছি, রাঙ্গাইতেছি, জিঙিয়াছি ইত্যাদি। উদ্বমনার্থে - ফেনায়, 
ফেনাইতৈছি। ধোয়ায়, ধোয়াচ্ছে ইত্যাদি (সংস্কৃতে--ধূমায়তে, ফেনায়তে)। 
এরূপ মনে হয় যে বিজ্ঞান সাহিত্যে শীলার্ধে, আচরণার্থে, অন্ৃততন্ভাবে 
এবং অন্ুভবার্থেও নামধাতুব ক্রিয়ারূপে বাবহার অসঙ্গত হইবে ন৷। 
বাংলার আধুনিক সাহিত্যের গতি লক্ষ্য কবিলেও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় 
যে এরূপ নামধাতুর ব্যবহার সহজেই সাধারণ সাহিত্যেও প্রসার লাভ 
করিতে পারে। সেই কারণে মনে হয় ঘদিও শ্রীযুক্ত রবীন্র নাথ ঠাকুর 
মহাশিঘ গত ১৩৪২ বাংলার ভাদ্র প্রবাসীতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তবু 
লা সাধারণ মাহিত্যে অনুভবাৰ্থে বেদনা হইতে বেদনাচ্ছে, লজ্জা হইতে 


* ব্যাকরণাঞ্জলি ২য় ভাগ ৮১ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য ৷ 
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ঈজ্জাচ্ছে, লক্জাচ্ছো (সংস্কৃত--বেদনার়তে, লঙ্জারুতে ইত্যাদির অনুকরণে) 
ভবিষ্যতে চলিতে পারে । ্‌ 
| বিজ্ঞান সাহিতো ব্যবহারের উসযোগী নৃতন সমাপিকা ক্রিয়া! সম্বন্ধে 
একটি মত সাহিত্যিকদেব বিবেচনাব আন্ত উপস্থিত করিতেছি। 
বাংলাতে যে কোনও ধাতুতে সংস্কৃত চুরাদিগণীয় ধাতুর নিয়মে 
স্বার্থে ণিচ, অর্থাৎ ই’ যোগ করিলেই উহ সমাপিকা ক্রিয়া 
পদকপে ব্যবহারের শক্তি সঞ্চৰ কবে। ব্যপ্ননান্ত চুরাদিগণীয় ধাতুগুলি 
এই নিয়মে অতি সহজেই বাংল! সাধারণ 'সাহিত্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবন্ৃত 
হইয়া আসিতেছে । যেমন--তাঁড়াইতেছি, তুণিতেছি, পারিতেছি, গণিতেছি 
ইত্যাদি । তাহাকে নকলে ছুধিতেছে “( কথ্য দুষছে )৮ একটা গান 
রূচিয়াছি* "ছেলেটি ক্ষেপিয়াছে_” এরূপ ব্যবহাব ত প্রচলিত আছেই। 
নামধাতু ব্যবহার না করিয়াও এই নিয়মে ‘ই’ যোগ করিয়া আরো কয়েকটি 
ব্যধনাস্ত চুবাদিগণীয় ধাতুকে এখনই বাংল! গন্য সাহিত্যে ব্যবহার করা 
নন্তবপর। যেমন, চিস্তিতেছি, পীডিতেছে, ভক্ষিতেছে, খণ্ডিতেছে, চূণিতেছে, 
পুজিতেছে, মান্দ্রিতেছে, কীণ্ডিতেছে, মস্ত্রিতিছে, লম্ফিতেছে, তকিতেছে, 
যুদ্িতেছে' অচ্চিতেছে, ছেদিতেছে, ক্লুষিতেছে ইত্যাদি । 
চুরাদিগ্‌ণীয় ভিন্ন অন্যগণীয় সকৰ্ম্মক বা অকর্ম্মক ধাতুতেও এই নিয়মে 
'ই’ যোগ কবিবা সমাপিকা ক্রিরারূপে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে এবং 
হয়ত: অদূর ভবিষ্যতে গন্ত সাহিত্যেও এইরূপ ব্যবহারের বিশেষ গুয়োজন 
আছে। যেমন--স্বরিতেছে, আকাত্খিতেছে, লভিতেছে, বন্দিতেছে, 
বধিতেছে, চেষ্টতেছে, ক্লাঘিতেছে, স্পন্দিতেছে, অভিলধিতেছে, ক্ষমিতেছে, 
আরাধিতেছে, ইচ্ছিতেছে, চচ্চিতেছে, স্থজিতেছে, ম্পর্শিতেছে, আচ্ছাদিতেছে। 
শাসিতেছে ভোদিতেছে, ছেদিতেছে, মখিতেছে, ক্ষরিতেছে, তরিতেছে 
শ্বদিতেছে, স্বলিতেছে, বন্তিতেছে, ব্যখিতেছে, শঙ্কিতেছে রাজিতেছে' 
কুপিতেছে, ক্রুধিতেছে, ক্ষেপিতেছে, তুষিতেছে, দমিতেছে, স্ফ,রিতেছে, 
লঙজ্জিতেছে ইত্যাদি । আবার, নাম ধাতুতেও এ নিয়মে “ই” যোগে বাংলাতে 


নৃতন ক্রিষাপদ তৈয়ার করা যাইবে। ঘেমন, ভ্রাসিতেছে. স্বেহিতেছে, 
মানিতেছে, ভ্রাণিতেছে, তাপিতেছে, শ্রমিতেছে ইত্যাদি । 


৭৪ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

১৩৪২ বাংলাব ভাদ্র প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর দেখা ইয়াছেন যে 
সনস্তধাতু দিয়! “জিজ্ঞাসিলেন” লিখা উচিত । এখানেও এবপ নিয়মে ‘ই’ যোগে 
সনন্ত ধাতু ক্রিয়ার শক্তি অঞ্জন করিযাছে। আরো কয়েকটি সনস্ত এবং 
ষডজ্ত ধাতু বাংলাতে ক্রিযাপদ ব্ধপে ব্যহহ্ৃত হওষার সম্ভাবনা আছে। 
যেমন, সনস্ত--পিপ্সিতেছে, পিপাসিতেছে, ঈপ্শিতেছে, চিকষিতেছে ; ষঙস্ত--- 
দেদীপিতেছে, লেলিহিতেছে, লালধিতেছে, বোরুদিতেছে। 

এরূপ অুমান হয যে আপাততঃ এই নিয়মে নৃতন সমাপিকা ক্ৰিয়াপদ 
সাধন করিয়া সাধারণ সাহিতো ব্যবহার করা সম্ভবপর না হইলেও বিজ্ঞান 
সাহিত্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত বিজ্ঞান 
সাহিত্যে সমাপিক৷ ক্রিয়ার ব্যবহারের একটি বিষম অন্তরায় এই যে গণিত; 
পদাৰ্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি কার্যকরী বিজ্ঞানে অনুজ্ঞা অর্থে সমাপিকা ক্রিষার 
ব্যবহার খুব বেশী হইলেও এই নৃতন সমাপিকা ক্ৰিয়াগুলির একবচন অনুজ্ঞা 
পদ বর্তমান কালে বুঝাইতে ব্যবহার করা বাংলা ভাষাতে সহজ সাধ্য নয 
অথবা সময় সাপেক্ষ । “বৃত্তথার| বহিঃস্পর্শিও (বা বহিংস্পশিয়ো ) বলিলে 
বর্তমান না বুঝাইয়া ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞা বুঝাইবে। কারণ ক্রিধার গ্যোতন। 
বোধক যে ‘ই’ আগম তাহা অনুজ্ঞা অর্থে বাংলাধাতুতে বর্তমান না বুঝাইয়া 
ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয এবং বর্তমন কাল বুঝাইতে অনুজ্ঞা অর্থে 
এই ‘ই’ আগম একেবারেই হয না। যেমন বর্তমান কাঁলে-_যা+ও যাও 
কর4+ও=কর ব| করো; কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে ইহাদেরই রূপান্তর যাইও, 
করিও ইত্যাদি । 

নৃতন সমাপিকা ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞা অর্থে বর্তমান কালে একবচনে স্পশ.+ 
ও = স্পৃশো লিখিষ| সম্যক অর্থান্ভূতি সম্ভবপর না থাকাতে প্রস্তাব ' করিতেছি 
যে বাংলা ক্ৰিষার ছ্যোতনা-বোধক এই ‘ই’ বর্তমান কালে একবচন অনুজ্ঞাপদে 
ব্যবহার করিয়া এবং অনুজ্ঞ| বিভক্তি ‘ও’ এর সঙ্গে সন্ধি কবিষা ‘ই’ স্থলে ‘য’ 
বিধান করিয়া "স্পর্শো” শব্দ অনুজ্ঞা অর্থে বিজ্ঞানে ব্যবহার করা সঙ্গত 
হইবে কি না সাহিত্যিকেবা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি? অবশ্য বছবচনে 
সন্ত্রমার্থে অনুজ্ঞা অর্থে বর্তমান কালে ‘ই’ আগম প্রয়োজন নহে । যেমন 
স্পর্শন। বিশিষ্ট লোকের বা শক্তিশালী সাহিত্যিকের অম্প্রেরণাতে 


বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৭৫ 


অলস লাস চলাৰ তপত পি পপ শিপ তি ৯৯ পচলা ৫৯ প৯ ৯ পল লিপ পা পি পি 


এবস্বিধ নৃতন শব্বও অনেক সময়ে ডাব প্রকাশের শক্তি অর্জন করে । 
“কইর্যে”, “কবে”ত চলিতেছে ; ম্পর্শো” চালাইতে এমন বেশী বাড়াবাড়ি 
কি আছে? বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা গম্য সাহিত্যের প্রগতি লক্ষ্য 
করিলে যদিও বোঝা যায় যে বাংলার নিজ্রন্ব রীতি আজও বৈচিত্রোব দিকে 
চলিয়াছে এবং বিষয় পরিস্কট করিয়া তুলিতে ভাষা আপনা আপনিই পথ 
খুজিয়া বাহির করিতেছে, তবু মনে হয় বিজ্ঞান সাহিত্যে আরো অনেক কিছু 
নৃতন এই ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আছে এবং বিজ্ঞান সাহিত্যের 
নৃতন রচনা রীতির পরিস্ষরণের জন্যও শক্তিশালী সাহিত্যিকের প্রষোজন 
হইবে। 


বিজ্ঞানের লিপি 


. বাংলাতে বিজ্ঞান সাহিত্য হৃষ্ট কবিতে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অক্ষরের 
উচ্চারণ, বানান ও লিপি কিকপ হওয়া উচিত তাহাও বিশেষ বিবেচনা 
করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় উচ্চারণের ও বানানের কতকগুলি 
নৃতন নিয়ম এবং ইংরাজী 2? অক্ষৰ বোধক নৃতন অক্ষর (জ ) প্রবর্তনের 
একটি নির্দেশ দিয়াছেন। উচ্চারণ সম্বন্ধে ডাঃ দ্যোতিখর্য ঘোষ মহাশয় 
আনল বাজার পত্রিকায় যাহা লিখিযাছেন তাহা বরং অধিকতৰ যুক্তিযুক্ত । 
বাংলার নিজন্ব উচ্চারণের মধ্যে নৃতনস্থ বা বৈষম্য স্থষ্টির চেষ্টা সাধারণতঃ 
বাদ দিয়া ইহাই লক্ষ্য করিষ! যাওঘা উচিত বে বাংলা নিজের ব্যবহাবের 
উপযোগী করিয়া বিদেশীয় উচ্চারণকে ক্ৰমশঃ কি ভাবে শোধন করিয়া লব। 
বিশ্ববিচ্ভালযের নির্দেশের উচ্চারণের ও বানানের নৃতন নিন্নমেব উপ- 
যোগীতা সন্দেহজনক । যেমন, *অকারের বিবৃত উচ্চারণ বুঝাইবার সন্থা 
আকার প্রয়োগ অবিধেয়”__অতএব তাহাদের মতে সোভিয়ম্‌ লিখা ঠিক, 
সোডিয়াম লিখা ভুল। বোধ হয় ঠিক উল্টা নিয়মই হইল এবং বাংলাতে 
উচ্চারণের বৈষম্য সহঙ্ ও স্বাভাবিক নিয়মে যেপ গড়িষা উঠিরাছে তাহাকে 
এই নূতন ইন্তাহাবে সম্পূৰ্ণ অস্বীকার কর| হইল। সোডিয়াম লিখিযা 
বিকৃত (৩০৮ এব ৷ এর মত) উচ্চারণ বোঝান যাইবে না কেন ? হসম্তম্‌ 


৭৬ জী সাহিত্য পরিষৎ- পত্রিকা 


পরে থাকাতে সোভিরামের মাম এব তা বিবৃত অকারের মত না হইয়। 
(০৪:এর & র মত) সরল ভাবে আ উচ্চারিত হইতে স্বভাবের নিয়মে পারে না। 
“আমি* বলিতে অ| যত দীর্ঘ আন্‌, নাম্‌, জাম্‌, ধাম, বলিতে তত দীর্ঘ নয় 
এবং পটাশিয়াম্‌ সোডিয়াম্‌ বলিতে অপেক্ষাকৃত ডি শেষ অংশে 


থাকাতে য়াম্‌ এর আ আরো হন্ব। 

স্বরবর্ণের এরূপ বিশিষ্ট উচ্চারণ ইংব্রেক্সীতে যেরূপ আছে বাংলায় ও 
সেইরূপ হইবার কথা । ইহা প্রত্যেক ভাষার অলিখিত স্থত্রের দ্বারাই হইয়া 
থাকে। যেমন জাশ্নাণ ভাষাতে অ। (৪) হুম্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে তিন প্রকার 
যথ|-=০০৮ (but), haven (have) বলিতে আ দীর্ঘ হওয়াব কারণ পরবর্তী 
স্বরবর্ণ এ (9) উচ্চারণে হম্ব; Mann (man), Blatt (1981) স্থলে পববর্তা 
হসন্ত ব্যপ্ধনের দ্বিত্ব হওরাতে ইংরাজী £৬০ (উচ্চারণে 10070) শব্দের মত আৰ 
কারের উচ্চারণ অতি ত্বম্ব হইয়াছে) alt (০18), hart (hard) স্থলে পরে 
একটি হস্ত ব্যঞ্জন থাকাতে আ হ্বন্ব হইয়াছে । এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে 
উহাদের আকারের একট অতি দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। বেমন ১৪৪৮ (১8৪৭) 
18 (18009) স্থলে সাধারণ নিয়মে হসন্ত ব্যঞ্জন পরে থাকাতে হদিও আত্ম্ব 
উচ্চারণ সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল তবু এ ক্ষেত্রে হসন্ত বঞ্জনকে অতি হম্ব 
উচ্চারণ করিয়া স্বববর্ণকে অতি দীর্ঘ করিতে হইয়াছে এবং অতিদীর্ঘ আ 
(৪) বুঝাইতে ৪৪, ৪1) লিখিতে হুইয়াছে। 

আ সম্বদ্ধে যে নিয়ম অ সম্বন্ধে ও তাহাই বাংলার াটে। সেইচ্চম্ 
নিয়ন”, “ইয়র্ক” এই ছুই শব্দের উচ্চাবশেৰ অন্ত্যভাগে যথাক্ৰমে হসন্ত 
ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর হসন্ত ব্যঞন উচ্চারণ থাকাতে প্রধমটতে হৃশ্ব অ এবং 
দ্বিভীয়টাতে ততোধিক হুধ অ উচ্চারণ হইন্নাছে। এই সব কারণে বোঝ। 
যায় যে এই অসাধারণ নিরমের জগ্য মাথ! ন! ঘামাইয়া স্বভাবের অঙ্গু- 
বন্তনে সোডিয়াম্‌, পটাশিয়াম্‌ নিয়ন ইয়র্ক লিখিলে স্বাভাবিক নিয়মে কেহই 
শেষের আ কিঘ| অ দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিবে ন।| বাংলার শেন 
ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ থাকাতে ধগুলিতে হস্ত ন| দিলেও বাধ! নাই, 
অ এবং আ ঠিক মতই উচ্চারিত হইবে । 

বিশ্ববিদ্ভালরের আর একটি নিষম--“কৈর্দেশিক শব্দে আক্কারের বক্র 


বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৭৭ 
উচ্চারণ স্পষ্ট হইলে আ বর্ণ ও? প্রযোজ্য, যথা--কাঁলসিয়ম 1” উচ্চাবণের 
কল্পিত নৃতন কাবদ। স্থষ্টির জন্ত বানানের উপর এরূপ আদেশ অত্যাচাবেব 
পরাকাষ্টা, অবশ্য পূর্বোক্ত নিষমে শেষের ঘম্‌ স্থলে য়াম্‌ লিখাব যুক্তি দিতে 
চাই এবং ইহাও স্বীকার করি যে বক্র উচ্চারণ বুঝা ইতে পক্যালসিয়ম” লিখিলে 
উচ্চারণে য ফলা মুখ ও কৰ্ণেব পীড়া দায়ক হইবে । কিন্তু স্বভাবের নিয়ম 
যাহ! তাহ! এ ক্ষেত্রেও অতীব পরিস্ফুট থাকাতে পূর্ব্বের নিয়মে ‘অ’, ‘আ’ 
এবং ‘এ’ হুম্ব হইয়া এ বক্র উচ্চাবণ বাংলাতেও স্বাভাবিক বূপেই প্রকাশ পায়। 
সেই জন্য কেলশিষ্বাম্‌ লিখিলে উচ্চারণে কেলুশিয়াম্‌ হয় বলিয়া ল এর হসন্ত 
উচ্চারণ পরে থাকাতে একাবও হৃস্ব ভাবেই উচ্চারিত হইযা থাকে । 

এখানে দেখাইতে চাই খাটি বাংলা শবেও হহ্ব দীর্ঘ ভেদ্দে 'এ তিন 
প্রকারেই উচ্চাৰিত হয়। যেমন __তেল, শেল, বেল বলিতে পরবর্তী ব্যঞ্জন 
হসন্ত থাকাতে ‘এ’ উচ্চারণ অতিহ্ম্ব (বা বক্র ); কেলেসোনা, বেলেমাটা 
বলিতে পরবন্তী ‘এ’ উচ্চাবণে দীর্ঘ থাকাতে প্রথম এ উচ্চারণে হস্ব, 
কেবল, যেমন ইত্যাদি বলিতে, পরবত্তী স্বরবর্ণ হ্ৰস্ব থাকাতে ‘এঞ 
, অপেক্ষাকৃত নীর্ঘ। অতিহ্শ্ব ‘এ’ প্রায় য ফলা-সংযুক্ত শোনাষ 
বলিষা এবং কেলশিয়াম উচ্চাবণে কেল্শিযাম্‌ হয় বলিয়া এ স্থলে কেলশিষাম্‌ 
লিখিলে বাংলাতে একারের বক্র উচ্চাবণ না হওযার আশঙ্কা বিশ্ব-বিদ্যালযেৰ 
ত্যাগ কবাই উচিত । | 

বিশেষতঃ যে সকল ইংরাজী শব্দ বিদেশী পণোব মত আমদানী কবিয়া 
বাংলা সাহিত্যে অহরহঃ ব্যবহার করিতে হইবে সেগুলির স্বাভাবিক 
উচ্চারণ ও এ সঙ্গে আমাদেব ভাষায় প্রচলিত হইষ| হয়তঃ বাংলাতে কোনও 
কোনও স্থলে নৃতন উচ্চারণ পদ্ধতির প্রবর্তন হইবে । এখানে ইহাও উল্লেখ 
যোগ্য ষে বাংলা ভাষায় ধ্বনিতত্বের দিক দিয়া স্বববর্ণের বিশিষ্ট হ্ম্বদীর্থ 
উচ্চারণ ভেদে স্বরবর্ণের দ্বাবাই সঙ্গীত শাস্ত্র অনুকরণে মহাপ্রাণ বর্ণের 
স্বষ্টি এবং বাংল, কবিতার সরল ও বক্র ( বা আড়ী) ছন্দে ভাবতীষ তালের 
অন্থপ্রেরণা বাংলা সাহিত্যে এক নৃতন অধ্যায় সুচনা কবিয়াছে.। এই 


বিষয়ে প্রসঙ্গত: সামান্ত যাহা এখানে প্রয়োজন উল্লেখ করিলাম মাত্র 
এবং বারাস্তরে ইহার দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 


anne পপ ক পি পপ পি লা পি লা পা পপ প৯ পাত NANDA পপ পি পাছ লচ লন তি Ane an পপ তি খপ oma ৯ ৮৮০ 


বৈজ্ঞানিক শব্দের বানানে বাংলাতে ইংবাজী শব্দের সহিত অক্ষরগত 
সাদৃশ্য রক্ষা করিতে গিয়া বিশ্ববিগ্ভালঘ নিয়ম করিয়াছেন “বৈদেশিক 
শবে ৪ স্থানে স, ৪} স্থানে শ বিধেয় বথা-_পটাসিষাম্‌ ( potassium ), 
পটাশ (90681) । এই নৃতন নিয়ম রক্ষ। না কবিয়া বৈদেশিক শব্দের উচ্চারণ 
গত সাদৃশ্যই কি বাংলা বানানে ভাল হইত না? কারণ জাশ্মাণ ভাষার মত 
বাংলা ভাষায় উচ্চারণগত ( চ॥h০॥০ti৫ ) বান'ন সর্বদাই চলিয়া আসিতেছে ; 
বানানে ও উচ্চারণে ইংরাজীব মৃত অসামঞ্জস্ত নাই।' সেই কারণে মনে হয 
বাংলাতে ইহাদের বানান পটাশ পটাশিষাম্‌ হওয়াই উচিত এবং বানানে 
সোডিয়াম, কেলশিয়াম্‌, হওবাও উচিত৷ 
অবশ্ত বিজ্ঞান সাহিত্যে বানান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই এক স্থলে প্রথম 
হইতেই অবহিত হইয়া বিশেষ বিধান করা প্ৰয়োজন হইবে। যেন 
উচ্চারণের সানৃন্ের জন্য যদিও পটাশিয়াম বা কেলশিয়াম লিখিতে শ 
ব্যবহার কবা সঙ্গত তবু বাংলাষ প্রচলিত উচ্চারণের উপ্টা হইলেও, সোডিয়াম্‌ 
লিখিয়া স কে ইংরাজী ৪ এর মতই (বা ঠিক সংস্কৃতের মত ) উচ্চারণ করিতে 
হইবে এবং সংস্কৃত বা হিন্দির উচ্চারণের অন্গকবণে কোনও স্থলে য কে ক্শ 
ব! অক্শ, বলা প্রয়োজন হইবে তাহা পুনরায় আলোচন। করিতেছি । , 
বিজ্ঞান সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী নৃতন বাংলা লিপি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
অভিমত সংবাদপত্রে অথবা বিশ্ববিস্তালযের আলোচনায় ব্যক্ত হয় নাই মনে 
করি। ২৬টি বড় অক্ষর এবং ২৬টি ছোট অক্ষর দিষাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
সাহিত্যে বিশেষ অর্থ, সংজ্ঞা, চিহ্ন বা সঙ্কেত জ্ঞাপন কবা হয় এবং প্রয়োজন 
মত কোথাও কোথাও গ্রীক অক্ষর গুলি ব্যবহৃত হয়।. এরূপ. বিশেষ 
ব্যবহাবে অক্ষরগুলি এরূপ দৃঢ়সংস্থিত (36971065790 ) হইয়াছে যে বাঙ্গালা 
বিজ্ঞান সাহিত্যেও মাত্রই ৫২টি অক্ষর ঠিক ইংরাজী বড় অক্ষর ও ছোট 
অক্ষরের নিয়মেই ব্যবহাব করিতে হইবে এবং গ্রীক অক্ষরগুলি ও আমাদের 
গ্রহণ করিতে হইবে। সেই কারণে জ্যামিতিতে 4১, 8, 0, ])- স্থলে ক, -খ, গ 
ঘ. লিখা আমাদের আব উচিত নব। সেইরূপ, পৃথিবীর সকল দেশেই Ax? + 
By£ +022 ইত্যাদি একই নিয়মে লিখিত হওবা উচিত ৷ কারণ A, B, 0 স্থলে 


১? 


বিজ্ঞানের পরিভাষা, ভাষা ও লিপি ৭৯ 


পসপলপপ পিসি সপ শিস ত৯৯৯শিস্পাসা পাউান্পাস৫পািপপি পিপি ত ০৮ ৩ ০ ত ০ ত ০ পিপাসা লালা 


ক থঁ, গ, লিখিলে বাণ্লা ভাষায় লিখিত গবেষণাপূর্ণ একখানি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 
একজন ইংবাজ. ফরাসী বা জান্মাণ পড়িতে গেলে অথবা আমরা ওঁ ভাবে 
অভ্যস্ত হইয়া মূল ইংবাজী গ্রন্থ পডিতে গেলে বিষম অস্থৃবিধায় পড়িব। 

ইংবাজীব নিষমে লিখিতে গেলে বাংলাতে ছোট ও বড় দুই ছাচের লেখ! 
না থাকাই বিশেষ অন্থবিধার বিষয় দাডাইয়াছে।- কিন্ত সেই কাবণে ইংবাজী 
অক্ষব গ্রহণও উচিত নয় মনে করি। কেহ হয়তঃ বলিতে পাবেন ২৬টি 
বাংলা অক্ষর 08015811959: এব উদ্দেশ্যে রাখিষা ইংরাজী Small letter 
গুলি বাংলাতে ব্যবহাব করিলেই চলিবে । চৈনিক বা তুক্ক ভাষাতে রোমাণ 
লিপি প্রচলিত হইয়াছে সত্য । কিন্তু বাংল!- যে নিয়মে নিজের বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করিয| ভারতের ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অন্ুন্ধপ অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি 
করিয়াছে তাহাব ধাব| বজ্জায রাখিতে এবং বাংলা লিপিব বৈশিষ্ট্যকেও 
পৰিস্ফুট রাখিতে বাংলা অক্ষবের মধ্যে ২৬টি কে ইংরাজী Capital letter এর 
পরিবর্তে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে ব্যবহার করিয়াও বিজ্ঞান সাহিত্যে 
ব)বহাবেব উপবোগী করিয়া উহাদেবই অনুরূপ এরূপ কতকগুলি 31061] letter 
বাংলাতে তৈয়ার করা যাইতে পাবে যে গুলি ভারতীয় অন্তান্ত ভাষা সমূহ 
ও ইংবাজী 90081] 19169: এর পরিবর্দে বিজ্ঞান সাহিত্যে সংজ্ঞা, সংকেত বা 
বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করিয়া জান্তীষ একতার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারে। 


প্রীজিতেন্্র চন্দ্র দে। 


আসামের রাভা জাতি প্রভৃতি বিষয়ে 
কয়েকটি কথ 


এক সময়ে রাজকার্ধ্যোপলক্ষে কামরুপেব দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আমাকে 
অবস্থান করিতে হইযাছিল। সে আজ প্রায় আঠার বৎসর পূর্বের কথা ।- 
আমার কৰ্ম্মভূমির উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তাল তরঙ্বমালা বিস্তার করিয়া 
বহিয়া.গিষাছে। দক্ষিণে খাসিয়া পর্বত প্রকৃতির শেষ্ঠ লৌন্দরধ্য বিস্তার 
করিতেছে, পশ্চিমে গোযাঁলপাড়া জিলাব পর্বত ও সমভূমি অবস্থিত এবং পশ্চিম 
দক্ষিণ দিকে কামক্লপ, গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড় জিলার পৰ্ব্বত সমূহের 
মিলনস্থল। এবং পূর্বে পলাশবাড়ী নামক স্থানের অনুমান ৬ মাইল পশ্চিম 
উত্তর দিকে অবস্থিত নহিরা প্রভৃতি গ্রাম । এই বর্ণিত ভূখণ্ড ( জিলাংশ ) 
ছয়গীও সার্কেল নামে উক্ত হইয়া থাকে | ইহার মধ্য দিয়া খাসিয়া পৰ্ব্বতাংশে 
“খ্ৰী” নাম ধারিণী.কুলভ্রী কলশী_-ঢুস181) নদী কল কল নাদে তর তর বেগে 
বহিতেছে । এই কৰ্ম্মভূমিতে ভ্রম্ণকালে স্থানে স্থানে প্রণিধান ও গবেষণার 
যোগ্য কতকগুলি বিষয় আমার নয়ন গোর হইয়াছিল। সেই সময়েই এইসব 
বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া মনে করিযা থাকিলেও আমার দুর্ভাগ্য- 
বশতঃ কাধ্য বাছল্য প্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সত্বর প্রবন্ধ লেখাব 
আকাঙ্ক্ষা থাকা হেতু স্মরণযোগ্য বিষয় সমূহের কোনও কিছু সংক্ষিপ্তভাবেও 
লিখিয়া পূৰ্ব্বে রাথা হয় নাই। কাজেই আজ দীর্ঘকাল পৰে বার্ধক্যোচিত 
অতীত মলিন স্থৃতির উপর নির্ভর করিয়াই কয়েকটী কথা স্ৃষীগণ সমক্ষে 
তাহাদের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। 

এই প্রদেশের (জিলাংশের ) বহুলোক পরাভা” নামক জাতির (6) 
মস্তর্গত। এই জাতি এককালে পর্বতবাদী ও পার্বত্য ভাষ'ভাষী ছিল 
বলিয়া মনে হয়। ইহাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও থাগ্ভাদি মেচ, কাচাড়ী 
প্রভৃতি পার্বত্য জাতির স্কায়; এবং তাহাদিগের ন্তায় কোনও বিশেষ ধৰ্ম্মাবলম্বী 


এ 


আসামের রাঁভা জাতি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি কথা ৮১ 


সপ ত ০১ AAA এটি NAAN দা লালে লাস IN পির লস লি NN DN পাতা পপির ON লছ লম লব পি তি পি ৩৯ পারা লব 


নহে! তবে মেচ. কাছাড়ী প্রভৃতি জাতির যেমন পৃথক ভাষা আছে ইহাদের 
তাহা নাই! ইহাদের (রাভাদের) কথ্যভাষা কামরূপ ছ্বিলায় প্রচলিত আসামী 
ভাষা ৷ শুনিয়াছি গোয়ালপাড়া জিলায় “রংদানীয়া* রাঁভা বলিয়া এক শ্রেণীর 
রাভা আছে। তাহাদের নাকি পৃথক ভাষা (পার্বত্য ভাষা) আছে। 
ইহা দ্বারা আমার অনুমান সমর্থিত হয়। গোয়াল পাড়া জিলায় ছুই বৎসরের 
উদ্ধকাল- বাস করিয়া থাকিলেও গোয়ালপাড়া সবডিবিসনের যে অংশে 
উহারা বাস করে সেখানে ষাওয়ার স্থষোগ আমার ভাগো ঘটিয়া উঠে নাই । 
কামরূপের রাভারা সম্ভবতঃ কালক্ৰমে সম্ভূমিতে আস্রামী ভাষাভাষী লোকের 
এক সঙ্গে বাস করা হেতু তাহাদের নিজ জাতীয় পার্বত্য ভাষা ভুলিয়া 
গিয়াছে । কামরূপ জিলার এ অংশে ছয়গাঁও নামক স্থানের ৬ মাইল 
পশ্চিমদিকে (স্থানের নাম আমাব মনে নাই) একটী পাঠশালার সন্গিকটে 
পশ্চিম দিকে কতকগুলি কাছাড়ী লোক বাস করে। তাহারা তাহাদের 
জাতীয় পার্কত্যভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা রাভাদের ন্যায় আসামী 
ভাষাভাষী ৷ ইহাতে আমার পূর্ব্বোক্ত অমুমানই সমর্থিত হইতেছে । 


গোলাল পাডা জিলার সদর (ধুবড়ী) সবডিবিসনের অধীনস্থ পূৰ্ব্বদ্বার 
(Eastern Duars) নামক স্থানেব সিদ্লী (31011) অঞ্চলে মদাশী (মহাছি 
ব| মদাহীরূপে উচ্চারিত ) ও সুতার নামক ছুই শ্রেণীর লোক বাস করে। 
উহারাও আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহাব ও খাগ্া্দিতে যদিও তথাকাঁর 
মেচ জাতির মত তথাপি আসামী ভাষাভাষী | মদাশ্রিত বা মগ্তাশ্িত 
শব্দ হইতে মদাহছি বা মদাহি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা বিবেচ্য । এইসব 
শ্রেণীর লোকদের আসামী ভাষাভাষীত্ব আমার পূর্বোক্ত অস্থমানেরই 
সহায়তা কবে। 

পূৰ্ব্বদ্বার বা তাহার ইংরাজি “ইষ্টাণ-দুয়াস” নামে অদ্ভুতত্বে কাহারও 
কাহারও-মনে ইহার ইতিহাস জানার জন্য উৎ্সৌক্য জন্মিতে পারে। সেজন্ত 
এসম্বন্ধে দুই একটা কথা এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি ৷ সন্‌কোষ (38010) 
নদীর পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ববর্তী গোয়ালপাড়া ও জলপাইগুড়ি জিলাব উত্তর দিকস্থ 


৮২ __ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

ভোটীয়৷(ভোটান)পৰ্ব্বত হইতে ভোটদেব এ উভন্ব জিলার সমভূমিতে আসিবার 
ছে ষে স্থান বা পথ ছিল তাহাকে দ্বার বা দুষার বলে! ইহা স্থানীয় ভাষায় 
দ্বার শব্দেব অপভ্রংশ ছুযার রূপেই উচ্চারিত হয়। পশ্চিম দ্রিকস্থ জলপাই- 
গুডি ক্রিলাব এ স্থান গুলিকে পশ্চিম-ছুযাব বা ওয়েষ্টার্ণ দুঘার্ন ও পূৰ্ব্ব- 
দিকস্থ গোষালপাডা জিলার এ স্থানগুলিকে পূৰ্ব্ব-দুয়ার বা ইষ্টাৰ্ণ দুয়াস বলে. 

আমাক কশ্মভূমির মধ্যে লক্ষ্য কবিষাছি রাভাবা এক দেবতার পুজা 
করে। উহার নাম্‌ বুড়ালাঙ্গা বা বুড়া গোহাই | এ দেবতাই হিন্দুদ্বারা 
( কোচ প্রভৃতি জাতিত্বাবা ) পূজিত হইলে শিব বলিয়া অখ্যাত হন। 
আসামী হিন্দুদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে যেমন কীর্তনাদির নিদ্দিষ্ট স্থান স্বৰূপ 
“এ মঘর' নামে খ্যাত এক একটি ঘর আছে, রাভাদের মধ্যেও সেইকপ স্থানে স্থানে 
এক একটি ছোট ছোট বেড়াবিহীন খোলা ঘর আছে। তাহাতে এক একটি 
মাটীর বেদীর উপরে নিয় বিস্তৃত অগ্রস্ক্ষ ( Conical ৪৭৪০০ ) শিব 
লিঙ্গের প্যায আকৃতি বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড সমূহ ও কতকগুলি ত্ৰিশূল স্থাপিত 
ও প্রোথিত থাকে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে রাভাবা আমাদিগের ( আর্ধ্য জাতির ) নিকট 
হইতে ইহা অনুকরণ করিয়াছে অথবা' আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে 
ইহা গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত অবস্থায় পরিণত করিস্াছি.। দ্বিতীষটিই স্বাভাবিক 
বলিষ| মনে হয়। কারণ রাভারা আমাদের নিকট, হইতে ইহা অহুকবণ 
কৰিলে ইহা এত অমার্জিত অবস্থায় তাহাদিগেব নিকট থাকিত ন। | 

গৌহাটী হইতে প্রার ৪৪ মাইল দূরে পশ্চিম উত্তর দিকে কামরূপ এ 
গোষালপাড়। জিলাব সীমা ‘ধুবধারা’ নামক স্থান হইতে প্রান্ত ৫ মাইল পূৰ্ব্ব 
দিকে ট্রাঙ্গ বোডেব দক্ষিণদিকে একটি গ্রাম আছে, নাম আমার মনে নাই৷ 
প্রামটা একটু বড এবং একটি পরিবার ব্যতীত সেখানকার সমস্ত লোকই 
রাভা জাতীষ । _রাভ। ব্যতীত যে একটি পরিরার আছে তাহার লোকরাও 
পূৰ্ব্বে রাভা জাতির অন্তৰ্গত ছিল। এখন তাহাবা গোসাইব (Hindu priest) 
নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়। হিন্দুধৰ্ম গ্ৰহণ করত: “শরণীয়।” হইয়াছে। 
খাসিয়া পাহাড়ের সীমার নিকটবর্তী কামব্ূপেব একটি গ্রামে একটি “শরণীয়া” 





আসামের রাভা জাতি প্রভৃতি বিষষে কয়েকটী কথ। । ৮৩ 


পগলা পাস লছ ০ ৯১০৯, 





"খঞাসপস্পস্বাস্পিস্পিদ্ৰিাস্পাস্পিটিলিসি শত লসলখি পপি পথ ৎলসম্পীসিলাস্দিলিসলিদিপডিড পালা ৯৯৯৯ Annan 


পৰিবার আমি দেখিতে পাইবাছি। ০৯০১০ "শরণীষা” 
হইয়াছে । 
এখানে "্শরণীয়া” সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা বোধ হয অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। আসামে গোসাইরা পূর্বে মন্ত্ৰে দীক্ষিত করিয়া বহু পার্বত্য 
জাতিকে হিন্দু" করিয়াছেন।- আসামে গোসাইদেব- প্রভাব প্রতিপত্তি খুব 
বেশী।: অনেকে হয়ত; শিবসাগরের “আউনী আটা” কমলা বাড়ী, নগাওর 
'কুড়ৈবাহি’ প্ৰস্থতি সত্রের গোসাইদের কথা শুনিয়াছেন। একপ হিন্দুধৰ্ম 
দীক্ষিত করাব কার্ধ্য হিন্দুধৰ্ম্ম ও হিন্দু জাতিব সজীবতাব শেষ চিহ্ন স্বরূপ 
আদামে বিদ্যমান ছিল। এখন ইহা প্রাধ নাই। - সম্ভবতঃ ইহা অন্ত জাতিব 
সঙ্গে সঙ্ঘর্ষেব ফল। হিন্দু ধর্মের সজীবতার সময়ে ভারতে বহু অনাধ্য 
জাতি যে হিন্দুতে পবিণত হইয়াছে তাহা- এঁতিহাসিকের অবিদিত নহে। 
চন্দ্ৰবংশ, শিববংশ, , অৰ্জ্জুন ও ভীমবংশ প্রভৃতিতে আখ্যাত বহু বিশিষ্ট 
শ্রেণীর মানবগণ, যে-হিন্দু ধর্মের সঙ্গীবতার সময়ে অনাধ্য বংশ হইতে আধ্য 
জাতির ভিতরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা বলা নিশ্রয়োব্সন। "শরণীয়াগণ+ 
ছুই তিন পুরুষ পর ক্রমে কোচ, ( বা'ৰাজবংশী ) ৮ পরিণত হই! 
হিন্দুর অন্তত্িবিশিষ্ট হইয়া যায়। = 
পূর্বোক্ত গ্রামে একটি -বড়,নাম ঘর আছে। চলন বাস- 
স্থান নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। * নিকটে অস্থায়ী একটি পাকঘর তৈয়াব কবিয়| 
.'দেওয়্| হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ভ্ৰমণ সময়ে অস্থায়ী ভাবে স্থানীয় লোকদ্বার| 
নিশ্মিত কুটাবে আমাকে বাদ ও করিতে হইত। এ নাম ঘরে কিছুদিন 
পুৰ্বে পুজিত একখানা-মনসার- কাঠাম দেখিতে ‘পাই৷ জানিতে.পারিলাম 
এই মনসা পুজা এই গ্রামের একটি বার্ষিক উৎসব ৷ ইহাতে একটা মহিষও 
বলি দেওয়া হয়। এই পৃঙ্গাতে এ গ্রামের সমস্ত রাভা ও শবীয়ারা ' যোগ 
১ দ্বেষ এবং পৃজারী থাকে একজন বাভা । 
* স্থানে স্থানে হিন্দুগ্রামে আমি ত্রাণ জাতীয় লোক ' মাবুদ 
সামান্য অন্ধা ও তাহা পালনে সামস্ চেষ্টা আছে বলিয়া হিলু নামঘরেও-্থান গাওয়ার দৌভাগা 
আমার হইয়াছিল । 


৮৪ ূ শ্রীহট সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা 

গৌহাটী হইতে ৩৭ মাইল দূরবর্তী “বকো” (8০৪০) নামক 
স্থানের দক্ষিণ পূর্বদিকে ৩ মাইল দূরবর্তী বকো পাহাড়ের 
অপব পার্বস্থিত একটা গ্রামে একঘর মাত্র কোচ, আছে। 
অন্য সমস্ত রাভা। সেখানে একটা মনসার স্থান ব! থলী আছে। দেখানকার 
অধিষ্ঠাতী দেবীর নাম ব্ৰহ্মাণী। কোচ, পরিবারটাও ইহাব পূজায় যোগ 
দিয়া থাকে। কিন্তু ইহার পৃজক “বাভা” একজন । এ রাভা পৃজাবী হইতে 
আমাদের অবোধ্য ভাষায় উচ্চারিত পুজার মন্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা কতক আমি 
কবিয়াছিলাম। কিন্ত আমার দুর্ভাগ্যবশত: তাহার মন্ত্ৰ সহজে প্রকাশ ন। 
করার ইচ্ছার প্রাবল্যে ও আমার সময়াভাবে তাহাতে সফলকাম হইতে 
পারি নাই । | 

প্রসঙ্গক্রমে একটী কথ। এখানে উল্লেখ করার লোভ সম্ববণ করিতে 
পারিলাম ন! | শিবসাগর . জিলার গোলাঘাট সবডিবিলনেব বডপাথাব 
নামক স্থান হইতে ৭ মাইল দুবে বড়পাথাব হইতে দিমাপুরের দিকে যে সড়ক 
গিয়াছে তাহার পার্শ্বে দেউপানি ( “দেবপানি”, পানি অর্থ জল ) নামক ক্ষুদ্ৰ 
নদীর তীরে সড়ক হইতে কিছুদূরে এক দেবতাব স্থান আছে । অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবীর নাম “দেউপানি গোসানী”। আসামী ভাষায় দেবীকে “গোসানী” 
বলে। অবশ্য সেখানে দেবীর এক প্ৰস্তৰ মুণ্ডি আছে এবং নিকটে এক 
বিষুঃমুদ্িও আছে। হিন্ুত্রাক্মণ ইহার পুজা বিশেষ _ পর্ব্বোপলক্ষে করিয়া 
থাকে এবং নিকটবর্তী পৰ্ব্বতবাসী মিকিররাও তাহাদেব ভাষায় উচ্চারিত 
“তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমি মর্ত্যেব দেবতা” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর পুজা কবিয়া 
গ্রাম্য শুকর ও কুকুট বলি এবং তাহাদের প্রস্তুত মগ্ভাদি উপহার দিয়া থাকে! 
ইহা মিকিবদের দেবীর স্থান ও পরে হিন্দুদের দেবমুতি স্থাপিত হইয়া দেবস্থানে 
পরিবণ্ডিত হইয়াছে বলিয়| মনে হয়। এই দেবীর বিবরণ আমার লিখিত 
“দেউপানি গোসানী” নামক প্রবন্ধে বিজয়া পত্রিকায় ১৯১৬ ইংবাজীব পূর্বের 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ট 

এখানে উল্লেখ প্রযোজন রাভাদের সঙ্গে আলাপে বুঝিতে পাবিয়াছি 
আমাদের দশমহাবিষ্যার প্রথম মহাঁবিষ্ভা কালীকেও ভাহাব! মানিয়া থাকে। 


আনামের বাভা জাতি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী কথা ৮৫ 
এ সমস্ত হইতে মনে স্বতঃই প্ৰশ্ন উদিত হয এ সমস্ত পূজা আমরাই 
উহ্াদেব নিকট হইতে গ্রহণ করিযা সংস্কৃত কবিষাছি কি উহারাই আমাদের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিষাছে? বাভা জাতীয় পূজাবী থাক! ও যিকির দ্বাব। 
দেঈপাণি গোসানী পু্জিত হওয়া দ্বিতীয় গি্ধান্তের প্রতিকূলতা! করিতেছে 
বলিযা মনে হইব । ৰ 
পূৰ্ক্সোক্ত ছয্গাও নামক স্থানের ৬ মাইল দুরবর্তী ( গৌহাটী হইতে 
৩২ মাইল) বে একটা পাঠশালাব উল্লেখ কবিষাছি তাহাব কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্ব 
হইতে দক্ষিণ দিকে একটা ক্ষুদ্ৰ পর্বত শ্রেণী আছে। উহাব ভিত্তরে রাভাঁদের 
গাম আছে। উহার একটা গ্রামে উক্ত পর্বত শ্রেণীর ভিতবে অস্থাধীভাবে 
নির্মিত সুটাবে আমাকে কার্যোপলক্ষে একবাব ছুই একদিন বাস করিতে 
হইঘাছিল। এই পৰ্ব্বত শৰীৰ ভিতবে একী দেবীব ( গোসানীর ) স্থান 
আছে। উহা রাভাদেব দ্বাবা পৃজিত। ধ দেবী কাঁমাখা| দেবীরই অচকল্প 
দেবী বলিযা সেখানে কিন্বদস্তিতে খ্যাত ৷ 
ছযৰ্গাওএব কয়েক মাইল দক্ষিণে পৰ্ব্বত প্রান্তে লোহাব ঘাট নামক 
স্থান ও তাহা হইতে কয়েক মাইল দূরে পৰ্ব্বত মধ্যে পূর্বোক্ত কুলী 
(কুলশী__ 0191 ) নদী তীবে কুলশী ফবেষ্টবেঞ্জ আফিম অবস্থিত। লোহার 
ঘাটে ও একটা বেপ্ত আফিস আছে। লোহাব ঘাট হইতে কুলশীতে য'ওযাব 
যে সড়ক আছে তাহার নিকটে লোহার ঘাট হইতে ৬৭ মাইল দূরে এক 
দেবীর স্থান আছে। ইনি স্থানীয় লোকের নিকট গৌহাটী সহবের পশ্চিম- 
দিকস্থ কামাখ্যা ব নীল পৰ্ব্বতবাসিনী কামাখাদেবীর ভগিনী ও তাহার সঙ্গে 
কলহের ফলে স্থানাস্তর-বাপিনী বলিব| খাত । শারদীয় -দুর্গোৎসনের সময়ে 
কামাধ্যাপীঠে দেবীব পুজার অনুক্ষণে এখানেও পুজ| ও পশু বঙ্সিব কার্য 
. হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এখানেও পৃজক বাভা জাতীর লোক । | 
কামাখা! দেবীর স্থানও এই প্রকাবেব ছিল বলিব! গেইট্‌ সাহেবের 
( Mr. Gait. afterwards Sir Edward Gait ) প্রণীত “Koch 
Kings in Kamrup” নামক পুস্তিকা হইতে কতক আভাস পাৰা যায়। 
তাহাতে উল্লিখিত হইযাছে যে কোচবা ক্র নরনাবাযণ গ্রাম্য কুকুট দ্বাব। দেবীব 
পুজা দিঘাছিলেন। ইহাব সমযেই ৬ কামাখ্য| দেবীব মন্দিব নির্দ্মিত হয। 


৮৬ প্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

ইহার মুক্তি কাম'খ্যা মন্দিরের পশ্চিমের দেওষালের ভিতর দিকে তাহাব ভ্রাতা 
শিলাবায়ের. ( চিলারায় Commander in 02161) মৃষ্তিদহ খোদিত 
আছে। কোচ বিহারের রাজা ও তাহার ভাই বলিষা এ মূর্ততিতব পাণ্ডাদেব 
প্বারা যাত্রীদের নিকট দেখান হইয়া থাকে । নরনাবাধণের সম্য হইতেই 
কামাখ্যাদেবীর বৰ্ত্তমান আকারে পৃজাদি ব্যবস্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত 
হয। ১৩২০ বাংলার আশ্বিন সংখ্যা বিজয়া পত্রিকার প্রকাশিত আমার 
লিখিত প্প্রাগ_ক্যোভিষপুর* প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সেখানে 
গৌহাটী ও প্রাগৃ্জ্যোতিষপুরকে ভিন্ন দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে ও 
গ্রাগ্ঞ্যোতিষপুরের রাজা নরকাস্থরের সময়ের বশিষ্ট শাপকে কপোল কল্পিত 
(01০10) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধৰ্ম্মবিশ্বাসের মূলে কিঞ্চিৎ আঘাত 
পড়িলে ও ধৰ্ম্ম ( Religi০U৪ 81185 ) ও ইতিহাস ভিন্ন বস্তু বলিয়া আমি 
চিন্তাশীল স্্থীগণের নিকট ক্ষমার্থ হইব বলিয়া আশা করি।. : 

কামরূপ জিলার যে অংশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত তাহাব 
উত্তর পশ্চিমাংশে 'লুকী” নামক একটি মৌজা ব| পরগণা আছে । আমাদের 
দেশে যাহা পরগণা বলিষা খ্যাত তাহা আসামে মৌজা নামে অভিহিত হয়। 
উক্ত লুকী মৌজায় পুব্বেঁি প্রকারেব একটি দেবীর স্থান আছে। এঁ 
দেবী “কাচাখাইতী” ( কাচা জিনিষ ভক্ষণ কাঁবিণী ) নামে খাত। 

আমাদের শ্রীহ্ট ও কাছাড় জিলার মধ্যে কাল ভৈরব নামক দেবতা 
ভিন্ন অন্ত কোনও দেবতার স্থান বা থলী আছে বলিয়া আমার ছানা নাই। 
শ্রীহট্ট সহরেব দুইমাইল দক্ষিণদিকবর্তী গুটাটিকর নামক স্থানে যে ভৈরবীব 
ৰাডী বা স্থান আছে তাহা ঠিক এই প্রকারের স্থান বা থলী নহে । উহীতে 
ষে প্রস্তর আছে তাহাতেই দেবীব অধিষ্ঠান বলিয়া খ্যাতি। ইহ! মহালব্দী 
পীঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিষাছে ও পৃঞ্জিত হইতেছে । 


, বাাজ্জসাহী জিলাধ রাঁজকার্য্যোপলক্ষে অবস্থানকালে বেখিবা'ছি সেখানে 
স্থানে স্থানে কোনও এক বৃক্ষতলে কালী নামক দেবীর স্থান বা থলী ( স্বলী ) 
কল্পিত হইষ! খ্যাত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে ৷ সেখানে “কালীর, অধিষ্ঠান 
স্থান সমূহ ‘কলৌতলা’ বলির! খ্যাত। মধমনসিংহ জিলাঁয় নাকি মাঠের মধে! 


০০০৬ এজমা প্াসাসিশিতি পিপপপ পট পিপিপি পিপাসা িসমস্পিস্ল এসি সিসপিপানপাস্পিিসপাপ পা পাসপিস্পাস্পাসপিসপসপাপা পা 


স্থানে স্থানে কালীর স্থান আছে। এসব স্থানে এক একটি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কুটীব 
থাকে। তাহাবা “কালীঘরা” নামে খ্যাত । 

এ স্মন্তের সঙ্গে তয্নেব উৎপত্তি ও ইতিহান্রে কোনও সম্পর্ক আছে 
কি ন! অঙ্ুসন্ধান যোগ্য । 


শ্রীকষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী। 


লাউড় পরিভ্রমণ 


শ্রীভগবানেব কৃপায় ভারতবর্ষেব প্রসিদ্ধ তীৰ্থস্থান বহু দেখা হইয়াছে__ 
কিন্তু আপন জেলার একটা প্রধান তীৰ্থে যাইতে পারি নাই। তাই এই 
অপটু দেহ নিযাও এবার পণাতীর্ধে গিষাছিলাম। ইহাতে “রথ দেখা কলা 
বেট” উভযই হইয়াছে; অতএর এই প্রবন্ধে তীর্ঘেব কথা এবং এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্ত উভযই বিবৃত হইতেছে ৷ 

আমার বোধ হয় শ্রীহষ্টেব মধ্যে অধুনা লাউড় অঞ্চলই সর্ব্বাপেক্ষ। 
হীনাবস্থ হইযা পড়িষাছে; কিন্তু এমন এক সময ছিল যখন ইহা এক গৌবব- 
মর স্থান ছিল। লাউড়ের রাজ। দিব্যসিংহের নাম আমর! শ্রীঅৈত প্রভুর জীবন 
চবিত'হইতে পাইতেছি। তিনি অদ্বৈত প্রভুর সম্সামধিক ছিলেন রত 
প্রভুব জন্ম ১৩৫৬ শকে (১৪৩৪ খৃং ); অতএব দিব্যসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে লাউড়েব শাসনদও পরিচালনা করিষ| ছিলেন। * এই নুপতিব 
বহু পুকষ আগেও লাউড় একটা সমৃদ্ধ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল--কিন্তু পবি- 
ভাপেব বিষষ এই যে দিব্যসিংহ ছাড়! পূৰ্ব্বে ( এবং পবেও ) আর কোন বাঙ্গাব 





* প্রতিহাসিক কথা যাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে তাহা প্ৰধানতঃ শ্রীল | 
অচ্যুত চরণ তত্বনিধি সংকলিত শীহচের ইতিবৃত্ত পূৰ্ব্বাংশ দ্বিতীয় ভাগ--তৃতীয় খণ্ড ১--৩ 
অধ্যায় হইতে দংগৃচীত । 


৮৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ 
নাম পর্য্যন্ত জানা যায় না। টী পিতামহেরও পূর্ববর্তী শ্রগতি নাম| 
জনৈক বারেন্রৰ ব্ৰাহ্মণ লাউড়ে আসিয়া সভাপণ্ডিত রূপে বাস করিয়াছিলেন। 
তাহার বংশজ নরসিংহ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে লাউড় হইতে গৌডের প্রসিদ্ধ 
রামকেলি গ্রামে গমন কবেন। ইহার পাণ্ডিত্য-প্ৰতিভাষ মুগ্ধ হইযা দিনাজ- 
পুরের অধিপতি রাজ] গণেশ ইহাকে অমাত্য পদে বৃত কবেন। ইহার কীন্তি 
সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে-- 


ধাহার মন্ত্ৰণা বলে ভ্ৰীগণেশ রাজা। 
গৌড়ীয় বাদশাহে মারি গৌড়ে হইলা বাজা ৷৷ 
যাব কন্যা বিবাহে হয কাপের উৎপত্তি । 
লাউড় প্রদেশে হব যাহার বসতি॥ 

( অদ্বৈত প্রকাশ ) 


অতএব রাজনীতি ক্ষেত্রে ও সামাজিক ব্যাপারে উভয়ত্ৰ নরসিংহ চির- 
স্মবণীষ হইয়া রহিয়াছেন। ইহার পুত্র কুবেরাচার্ধ্য পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভার 
পিতার স্ধাষই ছিলেন--“দত্তক চন্দ্রিকা” প্রণয়ন করিয়া যেমন পণ্ডিত সমাজে 
খ্যাভিলাভ করেন_তেমনই আবার দিব্যসিংহের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া 
প্রতিভা বলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন ৷ 


অদ্বৈত প্রতৃব বাল্য নাম ছিন্ন “কমলাক্ষণ; ইনিও পিভৃপিতামহেব 
ন্যায় অসাধারণ পাত্ত্যপ্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন; অধিকন্তু ইনি আশৈশব 
ধৰ্ম্মনিষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি পরাণ ছিলেন। তাহার জননী লাভা দেবী একদা” 
গঙ্গাদি তীৰ্থ দর্শনার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কমলাক্ষ বলিয়াছিলেন--“ম|, তীৰ্থ 
ভ্রমণার্থ তোমাকে অন্থত্র যাইতে হইবে না--এই স্থানেই সর্ধতীর্থ অবতীর্ণ 
হইবেন-_ইহাতে সান করিলেই তুমি চরিতার্থ হইবে ।* তিনি যোগবলে 
সমস্ত তীর্থ আকর্ষণ করিলেন এবং |) 


“প্রভু কৈল মধু কৃষ্ণা ত্ৰয়োদশী যোগে । 
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে ॥ 
তীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈলু' পণ। 


লাউড় পরিভ্রমণ ৮৯ 


লাচিত পাপা তত লাল লচ লাস বাসি পজিলিসিি্দিসলাশঙ্দিসদিছিলত পল লী লও পচলস্লত্গম তত লং লালা ত্শসত জানত পতি ৰ ৬ পসিসিসিিলিসিলিপিপিপ 





তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন। 
তৃদবধি পণাতীর্ঘ হইল তার নাম॥ 
, ( অদ্বৈত প্রকাশ ) $ 

এ স্থলে তীর্থ দর্শন কাহিনীটা সংক্ষেপে শেষ কবিষা নেই। ক্ীমাবে 
সাচন: পৌছিয়া তবা হইতে স্থধ্যেরগীও অচিবস্বৰ্গত ৬ রামলোচন চক্রবর্তী 
মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। তাহেরপুব ও স্র্যোরগাও নদীর 
এপার ওপাব--এখ নে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি । পণাতীর্ঘ যাত্রীরা তাহেবপুর 
ও ব্থধ্যেরগাওতে আধিত্ গ্রহণ পূর্বক--৯।১০ মাইল আন্দা্জ উত্তর দিকে 
নবাবিষ্কৃত বনগ্রামের সন্নিকটস্থ যাছুকাটা নদীর দক্ষিণ পার্থে এক বিস্তৃতচরের 
মধ্যে ঘে মেলা বসে সেই স্থানে গিয়া বারুণীর ( অর্থাৎ চৈত্র মাপের কৃষ্ণাষ্টমীর ) 
পূৰ্ব্ব রাত্রিতে কথমণ্প অবস্থান কবে--পরদিন প্রাতঃকালে সেইখানেই স্বান 
তর্পপার্দি করিষা থাকে । এই ষাহুকাটা নদীরই নাম “পণাতীর্ঘ নদী”। 
কিন্তু প্রকৃত পণাভীৰ্থ এই নদীর কষেক বাক উজানে পর্বত মধ্যে অবস্থিত । 
ঘাত্রিগণ সকলে সেই স্থানে যাইতে পাবে না--তবে বহু লোকেই নৌকা 
করিষা ৩ ঘণ্টা আন্দাজ উজাইষা বাঁদিকে একটা ছড়ার নীচে গিয়া ও ছড়া 
হইতে বৃষ্টির জলের ন্যায় পতিত বারিকণা দ্বারা অত্যুপ্ষিত হইয়া থাকে--এই 
ছড়ার নাম জীউলী ছড়া ( দেউলি ছড়াও বলে-)। ইহাই আসল পণাতীর্ঘ। 
এখানে অনেক যাত্রী পাঠা, ভেডা, হাস কবুতর উপহার দিষ! থাকে; বলি 
হয় না--ছাড়িয়া দেওয়া হ্ষয--এ জাযগাব খাসিয়া অধিষ্বামীর লোকেবা নিষা 
ষায়। এ ছাড়াও এ থাপিয়া ভূম্বামীর লোকেরা জন প্রতি /* আনা 
যাত্রীদের নিকট হইতে কর নিয়া থাকে । 

আমি পদব্রজে অতিকষ্টে সাচনা হইতে স্ুধ্যেবগ্রাম আসিরাই ক্লান্ত হইয়া 
পড়ি। তাহ্রপুবে মবমনসিংহ গৌবীপুবের জমিদারী কাছারী আছে-- 
নায়েব শ্রীমান নগেন্দ্ৰ নাথ আমীন আমাব পূর্ব পরিচিত--তীাহার অনুগ্রহে 
হাতী পাইলাম_-বারণীর দিনই ( শনিবার ৮ই চৈত্র) অতি ভোরে চলিষ! 
পপাতীর্থে প্রা ৭টাষ পৌছিধা আানাদ্রি সারিয়। নবগ্রামে ইদানীং প্রতিষ্ঠিত 


$ গল অচ্যুতচরুণ তৰ্বনিধি সংকলিত প্রীহটের ইতিবৃত্ত পূৰ্ব্বাংশ ১ম ভগ ১ম অধ্যায় 
হইতে উদ্ধত ৷ 








৯০ শ্লীহট সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 


NOAA 





পাস ১০০ ২৯১০২৪৬৬০৬৮০১ ০৬০০১ ১০০ পাতি ১৩ ৩৯ ২০২৫১০১৮ ত 


ভ্রঅদ্বৈত আশ্রমে গিয়| স্থাপিত বিগ্রহাদি দর্শন কবিলাম। অতঃপর নৌকাষ 
সেই আসল পণাতীৰ্থে গিয়া অভ্যাক্ষিত হইযা সদ্ধাব পূর্বেই ফিবিয়া আসিষা 
অদ্বৈত আশ্রমে বাত্রি যাপন কবিলাম। এই আশ্রম আতুয়াজান.__সাচায়নী 
গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণী মোহন গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৩২৯ 
সালে সংস্থাপিত হইয়া চতুৰ্দ্দশ বৰ্ষ যাবৎ সংরক্ষিত হইযা আসিতেছে। এ 
অঞ্চলের জমিদাব রায বাহাছুব শ্বীধৃত অমব নাথ বায কিঞ্চিত ক্ষমি আশ্রমের 
সেবার্থে প্রদান করিষ| ধন্য হইযাছেন। আশ্রমটিব সংস্থান ঠিক অদ্বৈত 
প্রভূব জন্ম ভিটা হইবাছে কি ন! ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা অপাধা। এমন 
যে নবদ্বীপ- ঘাহা শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভৃব সময় হইতেই দেদীপ্যমান ভাবে অবস্থিত 
রহ্যাছে-_তাহাতেও মহাপ্রভৃব জন্মভিট| যে কোথাষ তাহা এখন গভীব 
সমস্তাব বিষষ হইষ৷ বহিয়াছে। $ আব এ তো এমন এক জাগা যাহা 
প্রায তিনশত বংসব পূর্বেই জনমানবহীন অবণো পৰিণত ভইয। গিযাছিল। 
গোস্বামী মহাশয আমাকে আশ্রমটির চাঁবিদিক খৃবিয়া পবিদর্শনার্থ নিষা 
গিযাছিলেন_ দেখিলাম নিকটেই একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাব খাত জঙ্গল 
পরিপূর্ণাবস্থাঘ রহিয়াছে--এখানে যে সমৃদ্ধ একটি নগব ছিল ইহা তাহাবঈ 
পরিচাযক। অদ্বৈত প্রভুর প্রবর্তিত পণাতীর্থে স্থান টাব অনতি দূববৰ্ত্তা ৷ 
এবং নৌকা যাইতে একটি ভগ্ন মন্দিবের কিষদংশ দেখিষাছি-__তাহাও 
আশ্রমের অধিক দুবে নহে_ পোষা মাইল আন্দাজ ব্যবধানে। উক্ত গোস্বামী 
মহাশয কতকগুলি ইষ্টক্ষাদি দেখাইলেন-_ছু'একটা৷ কাককার্ধা সমন্বিতও বটে । 


এইগুলি যাহাতে শ্রীহট্ট সাহিতা পবিষদেব সংগ্রহ মধ্যে স্থান পাইতে পাবে 

সেইজন্য তাহাকে অন্টরোধ কবিষ। আসিযাছি । আমার অবস্থান সময অতি 

সংক্ষিপ্ত ছিল--অথচ পণাতীৰ্থ ষাত্ৰীদেব সমাগমে তিনি নিতান্তই বিব্রত 

ছিলেন-- তাই, আমাকে এতদ্বিষষে তিনি যাহা জানেন পত্র দ্বাব| জানাইতে 

৪00 তিনি যাহা জানাইযাছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত কব! 
ল্‌ শা ৰ 





$ আমাদের শ্ৰীহ্টবাসী হীযুক্ত রাঁধাচরণ সিংহ [ওরফে ব্রচ্মোহন দাস ] মহাশয় 
অতি নিপুণ ভাবে স্থানটির প্রকৃত সংস্থান দেখাইষধাছেন--বঙ্গীয় সাঠিতা পরিবং ভাতার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও গঙ্গার অপর পারে মিয়াপুৰ গ্রামটি এপন মাযাঁপুর নামে অভিহিত হইযা 
গ্ঁচৈতস্বের জন্মস্থান বাপে ঘোষিত হইতেছে । 


লাঁউড় পরিভ্রমণ ৯১ 
“প্রাচীন বাজা দিব্যসিংহের বাজ্-ভবনের ভগ্লাবশেষ এখন যাছুকাটা 
{ পণাতীর্থ ) নদী গণে বিদ্যমান , চিহ্ন একটু দেখা ষাষ--সেও হেমন্যোগে ; 
বর্ষায় জল মধ্যে আবৃত থাকে । ১৩৩৫ বাংলাষ আমি ভগবতী গুঞ্জী ৬ 
কাত্যায়নীব মন্দির নদী গর্ডে পতনোম্মখ অবস্থায় দেখিয়া কতকগুলি ইট 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি--তার কয়খানি স্থনর কারুকার্যাযুক্ত ইট আপনাকে 
দেখাইযাছিলামা প্রন্তরের আরও কষেকটা থাম ইত্যাদি নদীগর্ভে অদৃশ্য 
হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে ৩৪টি ইটসপাথর-মম দালানের ভগ্লীবশেষ দেখিয়াছি! 
পশ্চিমের ছাট দেওষালের উত্তরাংশ শত শত লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 
লাউড়ের বাড়ী বণ্ড়ী যে সব প্রস্তর খণ্- দেওয়ালের ( আছে তাহা 
সংগ্রহ করিলে একট! মন্দির হইয়া যাইতে পারে । ১৩২৮ বাংলা আমি 
দক্ষিণের ছাট দেওয়ালেব কতক অংশ প্রত্যক্ষ করিষাছিলাম, পরবর্তী বৎসরের 
থন্তায বালুকার নীচে: পড়িয়া গিয়া বোধ হয় চিরতরে লুকাইয়া গিয়াছে । 
* * * রাজক্ড়ীর দীঘীর নাম- প্রবাদমত চিরকাল হইতেই “সাগর 
দীধী"--যাহায় কতক আপনি গ্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।” বোধ হয 
গোস্বামী মহাশয় লিখিত কাত্যান্বনী মন্দিরের ভগ্মীবশেষের কিযদংশই আমি 
নদীগর্ভে দ্েখিয়াছিলাম। সচবাচর মন্দিরের ভিত্তিতে যেন্ষপ পাথর বসান 
হ্ষ--তাদৃশ দুখানি পাথর ও কিছুটা দেওযালেধ - টুকরা দেখিয়াছি। এ 
টুকরার একট! বিশেষত্ব এই যে গীথনিতে ছোট ছোট আস্ত পাথর 
বুহিয়াছে। 7 
নবগ্রাম হইতে পরদিন (৯ই ত্র) হাতীতে ব্রাঙ্গণগ্রাম (৪ মাইল 
পশ্চিম দিকে) গিষা তত্রত্য বানিষাচঙ্গের হাবিলীর ভগ্রাবশেষ দেখিবা 
(৭ মাইল আন জব দক্ষিণে ) স্থধ্যের গ্রাম গিয়া বিশ্রাম 'কবিষ| পরদিন সাচনা 
অভিমুখে রওষান| হইয়া ষ্টীমার ধরিযা স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। - 
এখন এ হাবিলীর ধ্বংসাবশেষেব পরিদর্শন-বিবরণ আরম্ভ করিবার 
পূৰ্ব্বে লাউড় রাজ্যেব কথ| আরে! কিছু বল! আবশ্যক । 
দ্বৈত প্রভুর জীবন চরিত দুইজন লাউড় বাসীব দ্বাবা লিখিত--এক 
ত্বয়ং রাজা দিব্যসিংহ , শেষ জীবনে তিনি শাস্তিপুবে গিয়া অদ্বৈতের ক্পালাভে 
বৈষ্ণব সাজিয়া “কৃষ্ণদাস” নাম ধারণ পূৰ্ব্বক সংস্কৃত পদ্যে অদ্বৈতের “বাল্যলীলা 
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সুএম্‌” নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। (শকাব্দ ১৪০৯--খৃঃ অঃ ১৪৮৭ )। 
অপর ঈশান নাগব , বালো শাস্তিপুরে 'গিষা তিনি অদ্বৈতেব বাড়ীতেই প্রভুব 
তিরোভাব পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রভৃপত্বীর আদেশে লাউড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিবাহ 
করেন ও বাঙ্গালা পন্থে অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা করেন (চৌদ্দ শত নবতি 
শকাব্দ - ১৫৬৮ খৃঃ অঃ)। তিনি গ্ৰন্থ লিখিবার পব আব বেশী নিন বাচেন 
নই স্বীব জন্ম ভূমিতেই দেহত্যাগ করেন; এবং তাহাব অধস্তন পুরুষেবাও 
কিছুকাল নবগ্রামে থাকিয়া লাউড রাজ্যের ধ্বংসের পর বঙ্গদেশে গিয়| 
উপনিবিষ্ট হন--এইক্লপ সংবাদ জানা যায। সে যাহা হইক-_নিব্যসিংহের 
পৰে প্রা শতাব্দী কাল লাঁউড়ে তদীয় উত্তরাধিকাবীগণ বাজত্ব কবিধাছিলেন 
ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পাবে । 

দিব্যসিংহের আমোলে লাউড় রাজ্য বর্তমান সুনামগঞ্জ সবডিভিসনেব 
এলাকা ব্যাপিযা ছিল, ইহা অন্লমান কবিতে পারি। কিছুকাল পবে লাউড় 
রাজ বংশীৰ বপিঘা খ্যাপিত ‘বম|’ নাশক এক ব্ৰাহ্মণ বর্তমান আত্যাজান 
পরগণা যেখানে অবস্থিত সেইখানে একটি স্বতন্ত্ৰ বাঙ্া সংস্থাপন কবেন--তাহ! 
পবে জগন্নাথপুরের নামে সংজ্ঞিত হয়। প্রা সেই সময়েই কান্তকুজ হইতে 
আগত কেশব মিশ্ৰ বানিষাচঙ্গ বাজ্যের পত্তন করেন। তাহা ক্রমশঃ উদ্তবে 
ও পূৰ্ব্বে বিস্তাব লাও করিয়া লাউড় ও জগন্নাথপুৰ রাজ্যেব সীমাসংলগ্ন 
হইয। পড়ে । 

খৃষ্টীয় সপ্তনশ শতাব্দীতে প্রাচীন লাউড় রাক্য ও রাজধানী নবগ্রাম 
খাসিযাদেব উপদ্রবে বিধ্বস্ত হয়--বানজোর অধিবাসীবা অধিকাংশই পলাইষ| 
প্রাণরক্ষা কবে। বানিষাচঙ্গের আদি রাজা কেশব মিশ্রের অধস্তন ষষ্ঠ পুকষে 
গোবিন্দ নামধেষ বাজকুমীব কনিষ্ঠ হইলেও অতি সাহসী ও পবাক্রান্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি বানিয়াচঙ্রেব কতিপঘ বীরপুরুষ সমভিব্যাহাবে লাউডে 
অভিযান কবিযা থাপিবাদ্দিগকে তাঁড়াইযা দিষ। সেই স্থানে ছুর্গাকাবে একটি 
আবাস বাঁটিক| নিশ্মাণ করিব| বসতি করিলেন--এবং শ্রধানতঃ বানিবাচঙ্গ 
হইতেই অ!মস্ত্ৰণ কবিরা ত্রা্মণাদি নানা জাতীষ লোকেব উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। কালক্রমে তিনি আপন পৈতৃক বাজ্য বানিধাচঙ্গেবও অধিপতি 
হইলেন--এবং লাউডে ও বানিয্বাচঙ্গে উভযত্র পর্যাবক্রমে বাস করিতে 
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লাগিলেন। নিজকে তিনি এতই . পরাক্রাস্ত মনে করিতে 
লাগিলেন যে মুসলমান নাদশাহের সঙ্গে প্রতিহ্বদ্দিতায পরাম্মুধ হইলেন না। 
প্রথমতঃ সামান্য দু একটা যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলেও পরিশেষে কথমপি ধৃত 
ও দিল্লীতে নীত হইয়া তিনি বাদশাহ কর্তৃক প্রাণদগ্ডের আদেশ প্রাপ্ত 
হইলেন। আত্মীয়গণেব চেষ্টায় ও কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষা হইল--কিন্তু 
তাহাকে মোসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে হইল-- তিনি তদবধি “হবিব খ।” নামে 
সংজ্ঞিত হইলেন। কথিত আছে তিনি বাদশাহ পরিবাবের একটী মহিলার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে বহু সন্ত্ৰাস্ত ও বিক্ৰান্ত মৌসল- 
মানকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। হবিব খা তাহার লাউড়ের বাস 
বাটিকা বা হাবিলীর--তথ! সেই রাজ্যের খুবই শ্রিবৃদ্ধি সাধন করিরাছিলেন।, 
তাহার অধস্তন ছু এক পুরুষ পর্যন্ত সগৌববে লাউড় রান্গ্য শাসিত হইয়াছিল ।' 
কিন্তু অষ্টাদশ শৃতাবীর মধ্যভাগে লাউডের ভাগাচক্র -ঘুরির গেল__পুনবার 
খাসিযার উপদ্ৰব আবস্ত হইল- _লাউডস্থিত হাবিলী পবিত্যন্ত হইল। 
হাবিলীর চতুঃপার্খে বে সব সমৃদ্ধ পল্লী গড়িয়া উঠিষাছিল-_তাহা! ক্রমশঃ বিলুপ্ত 
হইতে লাগিল । পবিশেষে ১৮৯৭ সালে প্রবল ভূমিকম্পে এ অঞ্চল অনেকট। 
নামিয়া পডায়--তদঞ্চলের লোকেরা ৭ মাইল আন্দান্জ দক্ষিণে তাহেরপুর 
নামক স্থানে ও ততপাৰ্শ্ববতী গ্রামাদিতে আপিয়। উপনিবিষ্ট হইবাছে। বিধ্বস্ত 
হাবিলীব নিকটেই পত্রাঙ্গণগাীও” নামক বহু ব্ৰাহ্মণাধযুষিত গ্রাম ছিল--তাহা৷ 
ওঁ ভূকম্পের সময পর্য্যন্ত নিজেব অন্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল-_তাহা লুপ্ত হইলেও 
সেই অঞ্চলের-_এঁ হাবিলীর ধ্বংসাবশেষের জায়গাটি পধ্যন্ত-_নামটি “বামণগঁ[ও” 
নামে পরিচিত হইতেছে। 

পূৰ্ব্ব দিক হইতে আনাতে বিধ্বস্ত হাবিলীর পূর্ব দ্বার দিব আমাদিগকে 
ঢুকিতে হইয়াছিল । আমাব সঙ্গী আরো দুইজন ছিল--এ ছাড়া দুইজন 
মুসলমান কৃষক দা” হাতে নিয়া আমাদের পথ-প্রদর্শক কূপে নিযুক্ত হইযাছিল। 
পূর্বন্ধাবের তোরণটি অতিক্রম করিয়াই আমরা দুর্তেপ্ত জঙ্গলের সম্মুখীন 
হইলাম । মুসলমান ছুটি দা’ দিয়া জঙ্গল কাটিয়া ২ ফিট আন্দাজ চৌড়। পথ 
করিয়া দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল আমবাও উহাদেব সঙ্গে সঙ্গে অতি 
সন্তৰ্পণে চলিতে লাগিলাম | জঙ্গলের মধ্য হইতে কখন কোন সাপ ফোস 


৯3 শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
করিষা উঠিবে--কখন কোন শুকর ঘেৌঁৎ করিয়া ধাইযা : আসিবে--কথন 
ব| ব্যাদ্ৰের আস্রাণ পাইযা আমাদিগকে ফিরিয়া পলাইতে হইবে--এই 
আশঙ্কা আমরা পদে পদেই করিতছিলাম | যাহা হউক আমরা সর্বপ্রথম 
নহবৎখানা পাইলাম । অবস্থা মোটেই ভাল নয। দেওয়াল অনেকটা দাড়ান 
আছে বটে--তবে তদুপরি ষে সব গাছ গজ্জাইয়াছে_ উহাদের শিকড় নামিয়া 
এভাবে আশ্মিষ্ট করিয়া ধবিয়াছে যে এগুলি ভূমিকম্পেও ভূলুষ্টিত হইতে পারে 
নাই। এইরূপ প্রায় সর্বত্রই । তবে গাথুনিবও তারিফ করিতে হয়-প্রায় 
তিনশত বৎসর হইল এইগুলি নিশ্মিত হইয়াছে-_এবং ছুইশত বৎসর, আন্দাজ 
পরিত'ক্ত অবস্থায় হিংস্র জস্তর আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে- এতাবৎ- 
কাল কেহ কোনওরূপ যঁতুও করে নাই-_যাহাতে অন্ততঃ জঙ্গল পরিষ্কার হয় । 
তথাপি অনেকগুলি বিনাবলম্বনেও যে দাড়াইয়া রহিয়াছে ইহাতে স্থচিত হয 
অতি পোক্তা গাথুনি এই সকলেব ছিল। তোরণেব সংলগ্ন ভগ্ন দেওয়ালটাব 
বেধ প্রা দুই হাত--এবং দেখিয়াছি ষে চূণ স্বরকি ইটের মাঝে ছোট 
ছোট পাথর ও রহিয়াছে । 1 নহবৎখানা ছাড়াইযা আরো ছু 
একটির ভগ্লাবশেষ দর্শনাস্তে আমবা কিছুদূব গিয়া একটা দালান দেখিলাম 
ইহা বোধহয়--বৈঠকখান| ছিল। ছাদ ভীষণ ভাবে ফাটিয়া গিযাছে_-তবে 
দেওয়ালগুলি দাড়ানই রহিয়াছে । এই দালানেব পৃষ্ঠভাগে ছুই কোণে দুইটি 
পড়ি বহিম্বাছে_ছাদে উঠিবার নিমিত্ত. একটিতেই যখন কাক্ত হষ তথন 
দুইটি কেন. ইহা! বুঝিতে পারি নাই। * আমাদের সঙ্গী একজ্রন একট! 
দিয়া উপরে উঠিয়াছিল--পি ড়ি এবং কাট! হইলেও ছাদ মজ্জবৃতই বহিঘাছে । 
এখান হইতেই আমাদেব ফিরিতে হইযাছিল। আমার সঙ্গী দুইজন উভয়েই 
একাধিক বার এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয| গিয়াছিল; ইহাদেব বাচনিক__-এবং 





ন পণাতীর্থ নদীর গর্ভেও যে ঈদৃশ গ'থুনি দেখিয়াছি_-ভাচা পূৰ্ব্বেই বলিষাছি। নদীতে 
না ভাঙ্গিলে বোধহয় নৰগ্ৰামের মন্দিরাদিও দীডান অবস্থায়ই দেখা যাইত । 

* ত্ষতো কোনও তামাসা-_ষথা, হাতীর লড়াই ব| ষাডের লড়াই-_ দেখিবার জন্য বহু 
লোক ছাদে উঠিত--একই সিড়ি দিয়া উঠা নানা না করিযা একটায় উঠা এবং অপরটার নামা 


হইত ৷ 


লাউড় পরিভ্রমণ ৭৫ 








অপরের মুখেও__ছুইটি দর্শনীয় জিনিষের কথা শুনিয়াছিলাম_এক মহিলা- 
দিগের গোসলখানা ইহা নাকি অভগ্নাবস্থায়ই - দণ্ডায়মান রহ্ষাছে--এবং 
ইহার কারুকার্চুও নাকি মনোহর ; অপর ভূগর্ভস্থ ছুর্গ_যাহাতে ৫০০ শত 
সৈনিক থাকিতে পারিত। আমরা পণাতীর্থ হইতে আসাতে পূর্ধদ্ধারে দিয়| 
ঢুক্যাছিলাম_যন্দি তাহেরপুর হইতে তাসিতাম__যেমন আমার সঙ্গীঘয় 
প্রভৃতি আসিয়াছিল--তাহা হইলে পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতাম_- 
এবংং এ ছুইটাও দেখিতে পাইতাম_কেন না উভয়টিই হাবিলীর 
পশ্চিমাংশে অবস্থিত। মুসলমান পথ প্রদর্শক উভয়কেই বল! হইল-- 
“তোমরা পশ্চিম দ্বার পর্যন্ত যাইবাব পথ কর”। উহার! কিয়দ্'র গিয়াই জবাব 
দিল, "আর আখুয়াইতে পারা যাইবে না” জানি না, উহার। কোনও 
হিংস্ৰ শ্বাপদের সন্ধান পাইয়| ভীত হইয়াছিল কি ন|--এবং কি জানি আমরা 
ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি, এই মনে করিষাই হয়তো স্পষ্টত: তাহা বলে নাই । 

যাহা হউন, আমরা বোধ হয় পুৰ্ব্বদ্বার হইতে ১০০ গজ আন্দাজ অগ্রসব 
হইযাছিলাম_ততদূর মাত্র, গিয়া ফিরিঘা আসিতে আমাদের ঘণ্ট খানিক 
সময লাগিয়াছিল, এত আস্তে ধীরে সাবধানে আমরা পাদ চারণ! করিয়া- 
ছিলাম! . পূর্ণ-মনোরথ ন হইলেও, আমরা যে এই বিপৎসঙ্কুল স্থানেব 
কিমদংশও দেখিয়া অক্ষত দেহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিয়াছি__ভাহ শ্ৰীভগবানের 
অপার করুণারই সুচক | 

এই হ্বাবিলীর পাশে ব্রান্মণগাঁও ছাড়া আরো বসতি ছিল--নাগারচী 
পাড়া, নাপিত পাড়া, প্রভৃতি কতই কি ছিল--কিন্তু সমস্তই অদৃশ্য হইযা 
গিষাছে। কেবল হাবিলীটি শোচনীয় অবস্থায় কথমপি টিকিয়া রহিয়াছে । 
ইহার সংস্কার বা সংবক্ষণার্থ কোনও যত্ব চেষ্টা হয় নাই--এমন কি এষাবৎ 
কোনও পর্যটক এই হাবিলী দেখিয়া ইহার বৰ্ণনা কুত্রাপি প্রকাশ করেন 
লাই। আমি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থল পরিদর্শনার্থ লাউড়ে গিয়াছি 
এবং একদা তাহ্রেপুর হইতে পণাতীর্ঘ দর্শনার্থও গিষাছিলাম। কিন্ত 
এই হাবিলী--বাহা আমাদের বানিষাচঙ্গেরই কীর্তি তাহার কথা শুনিষা 
থাকিলেও ইহা! রর্শনার্থ যাইবার কোনও প্রয়াস কবি নাই-_আমার পক্ষে 
এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। 


৯৬ 'শ্রীন্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
গতন্তশোচন! নাপ্তি--এখনও যাহাতে এই প্রাচীন কীত্ির সম্পূর্ণ. 
বিলোপ ন! ঘটে--সেই ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি প্রত্ব-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন একটা করা হইয়াছে-_দেখা যাউক ফলাফল কি.হ্য। _ 
পণাতীৰ্থ নদী উজাইয়া জিউল ছড়া ( বা দেউলী ছড়া) ষাইরার পথে 
' দুইটি জ্রিনিষ সম্বন্ধে লাউড়ে যে প্রবাদ রহিয়াছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন । 
এ জিউলী ছড়। যে স্থানে, ইহার অল্প ভাটিতে, নদী, উজ্জাইবার সময়ে বাম 
পাড়ে, পণহাড়ের গাত্রে অর্দ্ধ-চন্জাফকার একটা কিছু দেখা ষায--বোধ হয় 
যেন একটা, নৌকাব খোল উপ্টাইরা কেহ পাহাড়ের গায়ে প্রোথিত কবিষ। 
রাখিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাক “চান্দ সদাগবের ডিঙ্গ!” বলিয়া থাকে । 
কোথাষ কালীদহ সাগর--আর কোথা এই ক্ষুদ্র নদী! ইহাব ঠিক, অপৰ 
পার্শ্বে উজাইয়া যাইবার সমধে ডান দিকে দেখা যায় পাহাড়ের একটা বড় 
টুকরা নদীতে পড়িয়া রহ্যাছে। সাধারণ লোকে ইহার নাম রাখিয়াছে 
“লাউড়েব দুৰ্গ" ধেটা “চাদ সদাগরের ডিঙ্গা”__সেইটাতে বরং" ভিঙ্গাব 
আকারের কিছু দেখা যায়! কিন্তু এখানে দুর্গের যে কিছু একটা সাদৃশ্য 
আছে তাহাও নয়। আবার শুনিয়াছিলাম--এ পাথরের উপর নাকি কি 
লেখা! রহিয়াছে--তাহা এযাবং কেহ পড়িতে পারে নাই। আমি কৌতু- 
হলাক্রাস্ত হইয়া এ পাথবের যতটুকু দেখা যাষ_-তালাস কবিষ্ল' কোনও 
লিপির খোজ পাইলাম না। তবে দেখিলাম পাথরের গায়ে অনেকগুলি 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র গর্ত রহিয়াছে_ এইসব নাকি ছোট ছোট মাছ, কীট ইতাদি 
দ্বারা হইরাছে। সাধারণ লোকে “ঘুণাক্ষর ন্যাষে* এইসবকেই লেখা মনে 
কবিষা থাকিবে। | 
এই দুইটির অল্প ভাটিতে শাহ আর্পিনের দরগা রহিয়াছে। গৌড়ের 
ঘেমন শাহজলাল লাউড়ের তেমনি এই শাহ আর্পিন-_ইনি নাকি শাহ্জলালের 
অনুচর ছিলেন! বারুণীর সময়ে বহু মুসলমান এখানে আইসে; পণাতীৰ্থ 


যাত্রী হিন্দুবাও অনেকে এই দবগাষ গিব। থাকে । জ্িউলী ছভায় গেলে 
' খাপিয়া ভূস্বামীকে ষাত্ৰী প্রতি /* দিতে হ্য_কিন্ত্র এখানে কোন ' টেক্স নাই 
বলিয়া শুনিয়াছি। 


ভ্রীপদ্মনাথ দেবশন্্মা ৷ 


পাশ: 


শরীহট্রের নাগরী সাহিত্য 


( জন্য ) 


_ শ্রীহটের নাগরী সাহিত্য, শ্রীহট্টের নিজস্ব সম্পদ। এই নাগরী শ্রীহট 
জেলার মুসলমান সমাজের কি মঙ্গল-সাধন করিয়াছে, তাহার খবব অনেকই 
হ্যতঃ অবগত নহেন ; তাই নাগরী সাহিত্যের আদি কথা ও প্রসাবেব বৰ্ণন! 
কবিতে প্ৰয়াসী হইলাম ৷ ভবিষ্যতে পুস্তক বিববণ ও লেখকদের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী লিখিবার বাসনা রহিল । ' | 

পাচ শতাধিক বংসর পূৰ্ব্বে বিশ্ববিশ্ৰুত দরবেশ হজরত শাহজলাল 
(মঞ্জঃ ) সাহেব ৩৬০ জন ভক্ত অনুচর সহ, পৃণ্যভূমি আরবদেশ হইতে 
শ্রীহটে আগমন করেন। এঁশুড সময় হইতেই শ্রীহট-ভূমিব সহিত মুসল- 
মানদের প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর পর চারিশত বৎসর মুসলমান 
শাসনে থাকিয়া শ্ৰহট এক সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। স্বৃতরাং 
এতাব্থকালের মধ্য ক্রমশঃ পশ্চিমের আবব, পারশ্য, কাবুল, তাতার, তুকিস্থান 
প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত দেশ সমূহ হইতে ব্লাজকাৰ্ষ্য, ব্যবসার, বাণিজ্য ও 
ধশ্বপ্রচার ইত্যাদি কার্য ব্যপদেশে অসংখ্য মুসলমান যে এদেশে আসিয়া 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নবাগত মুসলমানদের বংশধরগণ ক্রমশঃ 
দেশের সৰ্ব্বত্ৰ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন; পক্ষান্তরে সামাবাদমূলক ইসলাম 
ধৰ্ম্মের একেশ্বর বাদ, উদারতা ও বিশ্ব-্রাতৃত্ব গ্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া 
দলে দলে হিন্দু জনলাধারণ ও ইসলাম ধৰ্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
তাই আল প্রীহট জেলায় হিন্দু অপেক্ষ। মুসলমানের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে । 
শুধু বিদেশাগত মুসলমান দ্বাবা যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা সম্পাদিত হইত না, 
তাহা বলাই বাহুল্য । | 


৯৮ ্রীহট সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 


পাপা 








স্িিসিসিসিিসিপিসিসলিদিিসিসিপিপিও শতপসিশিশসিশিপিপিলিপডিপিপিপিপিপিপিলপিপিপিিপিপিসিপি"” 2১ তখন 


এ কথা বোধ হ্য কেহই অস্বীকার করেন না যে, মুসলমানগণ যে দেশে 
_ গিষাছেন, সেই দেশকে নিজের দেশ, সেই‘ দেশেব অধিবাসীকে নিঙ্গ ভ্রাতা, 
সেই দেশেব ভাষাকে নিজ ভাষা মনে করিষা, সেই দেশবাসীর ঘরের ধারে ঘব 
বাধিযা বসবাস ক্রমে সেই দেশের সর্বাঙ্গীন কৃষ্টি সাধন কবিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, আমরা যে সমযেব কথা বলিতেছি, সেইকালে শ্রীহট্ের 
ভাষ! ছিল সংস্কৃতবছল বাঙ্গালী। বিদেশাগত মুসলমানগণ উত্তর কালে 
এদেশের ভাষাকে নিজ ভাষা কপে গ্রহণ করিলেও প্রথমাবস্থাষ তাহারা তাহা 
সম্যক কূপে বুঝিয়া উঠিতেন না; অপর পক্ষে নবদীক্ষিত মুসলমান ও ' 
হিন্দু ভাতৃগণ, শাসক ও প্রতিবেশী বিদেশাগত মুসলমানদের উর্দ,, পাশী 
মিশ্রিত ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেন না! দেশেব শাসন ও ধৰ্ম্মপচার কার্ধয 
চালাইতে গিষা হিন্দুদেব সহিত কথ! কহিতে মুসলমান শাসক ও ধর্মপ্রচাবক 
সম্প্রদায়ও বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতেন। আমাদেব বিশ্বাস নানা 
ভাষার সংমিশ্রণে তখনকার জীহ্‌টের ভাষা এক অপূৰ্ব্ব আকার ধারণ কবিষা- 
ছিল। অতঃপর শাসকগণেব গবেষণাষ এতদ্দেশীয় হিন্দুগণেব রাজ্জকাধ্য ও 
নবদীক্ষিত মুসলমানদের ধৰ্ম্মকাধ্য ও রাজকাধ্য পরিচালনেব স্থবিধার্থে 
সর্বসাধারণের বোধগম্য কবিমা এক সহজ, সরল (গ্রাম্য) 
ভাষাব পরিচালনা হেতু বাঙ্গলা ও দেবনাগবী অক্ষরেব সহিত সামগ্ধস্ত রাঁখিযা 
*ন্নিন্নেি-লাগ্গল্লীস* অক্ষবের স্থষ্টি হয। সহজ ও সুন্দব বলিয়া জন 
সাধাবণ ইহাব অপব এক নাম দিয়াছলেন সিলেটের “ফুল নাগরী”। এই 
অক্ষরের সাহায্যে জনসাধারণের কথ্য ( নানা ভাষার মিশ্রণে ) ভাষা লিখিত 
হইযা তৎকালীন বিবিধ বিষযে কর্শ্ম নিষ্পন্ন হইত। ততকালে নাগরী অক্ষরের 
কোন টাইপ ছিল না । লেখকগণ প্রয়োজনমত্ত তাহা হাতে লিখিয়াই সৰ্ব্ব- 
প্রকার কাধ্য পরিচালনা কবিতেন। প্রাধ ৭৫ বৎসর হয় শ্রীহটজননীব 
স্থ-সম্তান, শ্রীহট্রবাসীর গৌরবের ধন, খ্যাতনামা অমর পুরুষ শ্রীহটর সদর নিবাসী 
জনাব মুন্সী মোহাম্মদ আব্দ'ল কবিম সাহেব সিলেটী নাগরীর টাইপ, 
কাটাইযা নাগরী পুস্তক ছাপিতে আবস্ত করেন। এরপর আজ পর্য্যন্ত আরও 
কতিপয় পুস্তকব্যবসায়ী সিলেটী নাগরীতে অনেকগুলি পুস্তক ছাপাইয়া জন 
সাধাবণের বিশেষ উপকার সাধন করিযাছেন! পুস্তক প্রকাশক্গণেব মধ্যে 


শ্রীহটের নাগরী সাহিতা ৯৯ 
জোনাব আবদুল ওয়াহেদ ও মুন্দী আমিন উদ্দিন আহাম্মদ আর ইহজগতে 
নাই। বর্তমানে শভ্ৰীহট্ৰেব প্রসিদ্ধ ব্যবসাধী ও ধনী হাজী আবদুর রহমান ও 
মুন্মী আবদুল গণি নাহেব নাগরী পুস্তক প্রকাশ করিয়া আজও জনসাধারণের 
মনোরঞ্জন কবিতেছেন । 

সিলেটেব ইসলামিয়া প্রেস” ‘সারদা প্রেস” ও কলিকাতার “জেনারেল 
প্রিন্টিং প্রেসে' সিলেটী নাগরী পুস্তক ছাপা হইবা থাকে । নাগরী পুস্তকের 
কতকগুলিতে মুস্লমানদের নিত্য অনুষ্েক্ ক্রিয়া কলাপ, বিধি, নিষেধ, 

গুলিতে মাবেফাত বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক তত্ত্ব, কতকগুলিতে মহা- 
পুরুষগণের জীবনী লিখিত আছে। আর কতকগুলি পুস্তক গল্প উপন্যাস 
শ্রেণীর। এই সকল পুন্তক অল্পশিক্ষিত লোকের (যাহারা গোটা সমাজের 
৩/০ আনা অংশ ) শোক দুঃখে সাত্বনা এবং বিশ্রামে আমোদ দানে 
বিশেষ উপকার সাধন কবিতেছে ৷ 

বর্তমানে বাঙ্গাল! নাধু সাহিত্যের বিশেষ প্রশার বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, 
কিন্তু ইহা পল্লীবাসীদেব গৃহে এখনও উপযুক্তরূপে স্থানলাভ করিতে পাবে 
নাই। নাগরী পুস্তক কিন্তু পল্লী-জীবন সরস করিষা, পল্লীতে সাহিত্য-চর্চ্চ 
বজায় বাখিয়াছে ! এই যুগ প্রবর্তক শ্রীহট্রের নাগরী সাহিত্যেব স্থষ্টির জন্য 
দেশের কাছে শ্রীহট্রের মুল্লমান কতটুকু গৌববের পাত্র, দেশবাসীই তাহার 
বিচার করিবেন। 


' এম, আশরাফ হোসেন 
সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ, পুরাতত্ববিদ্‌ 


শহর 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


ভৱীক্ৰুমণ হিহাল্রী ব্ৰাহ্ম এজীঞ্ুক্রী = 
কর্তৃক 
হট সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত ৷ 


ও 


, জ্রীহট সারদা প্রেসে শ্রীরসরাজ দেব কর্তৃক মুদ্ৰিত 


বিষম 
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক 


তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীনত্ব 


জর নাগরী সাহিত্য 
পরী মুন্সী ইরফান আলা 
পরিষদীয় 


সূচীপত্র 


লেপক পু্ঠ| 
শ্রীযুক্ত যতীন্মোহন ভুট্টাচাৰ্যা 
এম্‌, এ ১০০ 
শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী ভটটাচা্ষা 
এম্, এ ১১১ 
এম্‌, আসরফ হোসেন ১১৮ 


মুহাম্মদ আৰূ,ল বারি ১২৫ 
প্রীশশিমোহন চক্রবর্তী ১৩৩ 


এই 





স্নাক্গিভ্য'লল্মিস্ৰ= -শকজিন্ৰন 











(জৈমালিক্ ) 
১ম বর্ষ মাঘ, ১৩৪৩ বাং | ৪্থ সংখ্যা 
জ্লীশ্িিক্ষ! ল্ৰিল্ৰাস্বৰু 


উনবিংশ শতাকীব প্রথম পাদে বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য যে কয়েক 
খানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল তন্মধ্যে "্ত্ীশিক্ষাবিধায়ক” অন্যতম । এই 
পুস্তক বাজা রাধাকাস্ত দেবের সহাষতায় স্থল সোসাইটাব পণ্ডিত গৌরমোহন 
বিস্যালঙ্ধার কৰ্তৃক বিরচিত (১)। পুস্তকের প্রথম দুই সংস্করণে দেশী ও বিদেশী 
পুরাতন ও ইদানীস্তন “স্ত্রীলোকের বিষ্যাভ্যাসেব প্রমাণ” উল্লেখ করিয়া সী- 
শিক্ষাৰ প্রতি সাধাবণের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করা হঁইষাছে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ 
পরিবন্ধিতাকারে “ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন” শীর্ষক ১৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক নৃতন 





(>) “5 (08061) sir Radhakant Deb Bahadur, ]}, C. 3. 
I ) rendered valuable assistance to the late Gouramohana 
Vidralankara, the Pundit of the School Society, in the pre- 
peration and publication of a pamphlet, called the Stri- 
Sakba Vidtayaka, on the importance of female education, 
and its eccordance with the dictates of the Shastras.” pp 5 
Rajah sir Radhakant Deb Bahadur, K. 0. S. I. A Brief 
Account of his life and character. 1880. 


১০১ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

প্রবন্ধনহ মুদ্দিত হয। এই পুস্তকের তৃতীয় (২) ও পরবর্তী কযেক সংস্করণ 
দেখার আমার সুযোগ হইয়াছে । কিন্তু এই কয় সংস্করণের কোথাযও গ্রন্ব- 
কারের উল্লেখ নাই | কিন্তু গৌবমোহনই যে এই গ্রন্থ রচনা করিষাছিলেন 
তাহার প্রমাণ আমবা অন্যত্র পাইয়াছি। ইহাব, দ্বিতীষ সংস্করণের এক খণ্ড 
লণ্ডন ব্রিটিশ মিউদ্িযামে বক্ষিত আছে, তাহাতে গ্রস্থকাবেব উল্লেখ পাই (৩) 

পাদবী লংএব “A Descriptive Catalogue of Bengali Works” 
(1855) এ গৌরমোহন রচিত “স্ত্রীশিক্ষা বিষষক”' নামক একখানি পুস্তকের 
উল্লেখ আছে। (৪) ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮১৮ ও ৪র্থ সংস্কৰণ ১৮৫৪ খ্বীষ্টাকে 
স্কুল বুক সোসাইটির প্রেসে মুদ্রিত হ্য। পুস্তকের নাম ও পুস্তকের প্রথম 
সংস্করণ মুদ্রণের স্থান সম্বন্ধে লং ‘সম্ভবতঃ ভুল. করিয়াছেন। পুস্তকেব নাম 
স্্রীশিক্ষাবিধায়কই হইবে এবং ইহাব প্রথম সংস্করণ স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত না 





~~ 


(২) তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। ভিন্ন ভিন্ন পংক্তি 
বুঝাইবার জন্য পংক্রিদ্বয়েব মধ্যে নিম্নোদ্বত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে__*1” 

স্নীশিক্ষ| বিধায়ক |/অর্থাৎ! পুবাতন ও ইদানীস্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের/ 
শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন || কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে 
মুদ্রিত হইল/ বাং সন ১২৩১ / An $001985| for Hindoo Female 


Education;f 00108101061 Evidence in Favour of thel/ 
Education of Hindoo Females,/ From the Examples of 
illustrious women,/ Both ancient and modern.] Third Edi- 
tion, Enlarged! C. 8. B. 8 / Calcutta/ Printed at the Calcutta 
School Book Society's Press 1824/ পুষ্ঠ| /০ + 8¢ 


{৩) Catalogue of Bengali Printed .Books in the Library 
of the British Museum. by J. F. Blumbhardt. London. 
1886 — ৷ 
‘ Gauramohana Vidyalankara. 


-স্তরীশিক্ষা বিধায়ক । অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীস্তন ও বিদেশীঘ 


-ক্ষীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত !......[ Strisiksha Vidhayakes | The 
“importance of female education 07; evidence in favour of 


the Education of Hindu females from the examples of 
illustrious women both ancient and modern [by.G.V., 
assisted by Radhakanta’ Deva ] 2nd Edition, pp. 24. Cal- 
cutta. 1899. 80. ৷ 


স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক ১০২ 
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হইষ| অন্তত্ৰ হইঘাছিল। কিন্ত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পরবর্তী কষ 
সংস্কবণ স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক মুত্রিত হয | 

এ স্থলে একটা প্রশ্ন মনে জাগ। খুবই স্বাভাবিক, সত্রীশিক্ষা বিধাঘক ও স্ত্রী 
শিক্ষ! বিষক নামক ছুই খানি পুস্তক ও তো মুদ্রিত হইযা থাকিতে পাবে? 
কিন্ত আমাদেব এই অনুমান সত্য নহে, কারণ 

(ক) লং স্তীশক্ষ। বিষয়ক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সর্ধতো- 
ভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে প্রধোজ্য । 

(খ) স্কুল বুক সোনাইটিব প্রেদ হইতে মুদ্রিত পুস্তক সমূহেব তালিকাব 
উল্লেখ ষে যে স্থলে পাইতেছি তাহাতে সর্বত্রই একখানি পুস্তকের উল্লেখ 
আছে। 

(গ) লং এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি 
প্রেসে মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে! ইহার দ্বিতীয 


স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক । অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীর স্ত্রীলোকের 
শিক্ষাৰ দৃষ্টান্ত ও কথৰোকথন 1:77 An apology for Hindoo female 


education containing evidence in favour of the education 
of Hindoo females from the examples of illustrious women 
ste. Third edition, enlarged [ by one chapter] pp. 45. 
Calcutta, 1824. 8°.” ]}), 25. 


(8) “A Descriptive catalogue of Bengeli works’’ by J. 
Long. Calcutta 1855. 


*Femels Education, Gour Mohan’s Defence of; Stri 
Shikhya Bishayak, 1st ed., 1818, 4th ed., 1154, S. B. S. 28৪. 
(fives in simple language evidence in favour of the Edu- 
cation of Hindu females from the examples of illustrious 
ones both ancient and modern, and particularly of Indian 
females, such as Rukhmini, Khana, Vidyealankar who 
gave lectures at Benares on the Shastras, Sundari of 
Firudpur skilled in logic, Ahalya Bhai who conversed in 
Sanskrit and erected many public buildings. It shews the 
use of learning to women in setting their accounts, corres- 
ponding with their husbands and teaching their children. 
This work excited the fierce ire of some of the native 
papers, and in 1840 was pnblished in opposition to it 
Stri Durachar pointing out the evil deeds of women.” 


১০৩ .জ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
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ংস্করণ স্থুল বুক সোসাইটি হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় এবং পর বৎসর 
দেব-নাগব অক্ষরেও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইযাছিল বলিয়া স্থুল বুক 
সোসাইটীব বার্ষিক বিবরণী হইতে জানা যাষ। (৫) 

উপরোক্ত তিনটি কাবণে পুস্তকের নাম ও প্রধম সংস্করণ মুদ্রণের স্থান 
সম্বন্ধে লং এব নত ভ্রমাত্মক বলিষাই অনুমিত হয । 

আলোচ্য পুস্তকের “স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষাব প্রমাণ” শীর্ষক প্রবন্ধের 
অংশ বিশেষ সম্ভবতঃ কোন ইউবোগীয মহিলার ইঙ্জিতান্ুসারে রচিত। 
নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টা এই সন্দেহ উদ্ৰেকেব কাব 

“অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্টর মগধ দ্রাবিভ গৌড় মিথিলা কান্যকুন্দাদি নান! 
দেশীয স্ত্রী সকল ধাহাঁবা আপন ২ দেশের বিদ্যা শিখিতে অনাদর করেন, 
তাহাদের প্রতি বিবিলোকেব সবিনয নিবেদন এই, যে তাহারা আপন খরচে 
কিন্না এ বিবি লোকেব সহায়তাতে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেন ।” 
পৃঃ ২০ 

এই পুস্তক নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে প্রযোজনীয় ও মূলাবান। এই 
পুস্তকে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেব বাঙ্গলা দেশের নারীদের কথোপকথনেব একটা 


(৫) স্কুল বুক সোসাইটিব চতুর্থ বাৰিক বিবরণীর (The Fourth 


Repor: of the Calcutta School Book society’s Proceedings. 
Fourth year, 1820-21. Read the 250 september 1821) (ক) 


১৮১৭ হইতে ১৮২১ খ্ৰী মধ্যে মুদ্ৰিত সমস্ত পুস্তকের তালিকা (খ) List 01 


Works in Press (গ) List of works for which the society 
has been 000.97 engagement, and more or less ready for 


79699 তালিকা স্ত্রীশিক্ষ। বিধাবকের উল্লেখ নাই। কিন্তু পঞ্চম বার্ষিক 
বিববণীতে গৌবমোহনেব পুস্তকের উল্লেখ আছে | ( The fifth Report 
of the Calcutta School Book ৪8090196578 proceedings, Fifth 
and Sixth years, 1822-23. Read the 6th september, 1823 ) 
“The following is a list of the Books published by the 
society since the last general meeting” তালিকাষ (p. 17). 


‘‘Gourmohan Female Education, B. 1000 copies. Re- 
ceived Aug. 1822. Gourmohan on Femelle Education, 


Nagree character, 400 copies Received. Feb. 1823.” 


পুস্তকেব উল্লেখ পাই । 
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অতি সুন্দর নিদর্শন আছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের নারীদের 
কখোপকথনেব নিদর্শন সব্বপ্রথম ডাঃ উইলিয়ম কেরীব "কথোপকথনে* পাই। 
ইহার পর এই পুস্তকেও কথোপকথনেব বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায। দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ প্রথম কয় পৃষ্ঠা কোন কূপ পরিবর্তন না করিয়া উদ্ধৃত হইল ।--- 

গ্রঃ। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপডা করিতে ‘আরম্ভ 
করিল এ কেমন ধারা । কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন 
লাগে। 

উঃ। তবে মন দিযা শুন দিদি। সাহেবেবা এই যে ব্যাপার আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইছাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিষাছে, ' 
এমন জ্ঞান হয়। 

প্র:। কেন গো ।॥' সে সকল পুরুষেব কাজ । তাহাতে আমারদের ভাল 
মন্দ কি। 

উঃ। শুনলো । ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড়- ভাল বোধ হইতেছে; 
কেননা এ দেশের স্ত্রীলোকের! লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় 
পশুর মত অজ্ঞান থাকে । কেবল ঘব দ্বাবেব কাঞ্জ কৰ্ম্ম কবিয়া কাল কাটায়। 

প্রঃ। ভাল । লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কাজ কৰ্ম্ম করিতে হয় না। 
স্ত্রীলোকের ঘব দ্বারের কাষ রাধা 'বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে 
চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে। 

উঃ। না । পুকষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা 
পড়াতে যদ্দি কিছু জান-হয় ভবে ঘরের কাজ কৰ্ম্ম সাবিয়া অবকাশ মতে ছুই 
‘দণ্ড লেখা পড়া নিয| থাকিলে মন-স্থিব থাকে, এবং আপনার গণ্ডা ও বুঝিযা 
পড়িয়া নিতে পাবে। 

প্রঃ। , ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায বুঝিলাম যে 
লেখ| পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকের! কহেন, যে লেখা 
পড় যদি স্্রীলেঃকে কবে তবে সে বিধবা হয় একি সত্য কথা যদি এটা সত্য 
হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল ঘদি ভাজে । 

উঃ। না বইন, সে কেবল কথার কথা । কারণ আমি আমার ঠাকুবাণী 


স্পা = 
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দিদির ঠাই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্ৰে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মান্য 
পড়িলে রাড় হয়। কেবল গতর শোনা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়! তিলে 
তাল করিষাছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে 
শুনিয়াছি, ও বড় ২ মানুষের স্বীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে 
এমত শুনিতে পাই । সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের 
মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন বড় হয় না। 

প্রঃ। ভাল বদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয্যা মানুষে কেন 
শিখে নাই। 

উঃ) শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা 
কেবল খেলা ধূল| ও নাট্যরঙ্গ দ্বেখিযা বেড়ায় । বাপ মায় লেখা পড়ার 
কথ! কহেন নী । কেবল কহেন, যে ঘরের কাঙ্গ কশ্ম রাধা বাড়া না শিখিলে 
পরের ঘর কয়| কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কৰ্ম্ম দেয়৷ থোয়া শিখিলেই 
শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অথ্যাতির সীমা নাই। কিন্ত জ্ঞানের 
কথা কিছুই কহেন না। 

প্রঃ । হায় ২ কেমন দুঃখের কথ! দিদি। ভাল প্রায় সকল গীয়েই তে 
পাঠশাল! আছে তবে কন্তারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। 
তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই৷ 

উঃ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না ৷ যদি ছোট 
ছোট কন্যার! বাটার বালকের লেখা পড়া দেখিব! সাদ করিয়| কিছু শিখে ও 
পাত তাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে 
যে এই মন্দ ঢে'টি ছু'ড়ি বেটা ছেলেব মত লেখা পড়| শিখে এ ছু'ড়ি বড় 
অসৎ হবে। এখন এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার 
অন্কুরে জান। যাষ। * / 

প্রঃ। তবে আমারদের শিক্ষা বুঝি হবে না দিদি। 

উঃ। হবে না কেন। আমরা তে! ভাল মাম্ষের কন্ত|! পাঠশালায় গেলে 
ভাই বাপ গালি দিবে। সাহেব লোকের পাঠশালার কোন শিক্ষিতা কন্তা 
“আনিষা ঘরের মধ্যেই শিখিব ৷ 


= এলত AIAN DN AN NIN NS NINN INT NAAN AAD DD A A nn ens ee ee পাস" 


প্রঃ। আমব। তো বড় মান্য নই যে তাহার দিগকে মাহিনা দিযা শিখিব। 
তবে আমার দেব এ কাটমায় এই পর্যন্ত বুঝি । 

উঃ। যদি সাহেব লোকেরা দয়া কবিয়া ধন্মার্থে ভাল মানুষের বাড়ীতে 
এক ২ জন বালিকা পাঠান তবে বুঝি হয় । 

প্রঃ। আহা গাছে কাঠাল গোপে তৈল দিলে কি হবে, আমার দের 
কথা তাহারদের সাক্ষাতেই বা কে কবে, আর তাহার দের বা মনোযোগ কেন 
হইবে । 

উঃ। ভাল তাঁহাবা করিবেন না এ কথা সত্য বটে, কেননা আমব! 
তাহাব দের সাক্ষাতে পরীক্ষা দিতে ও পারিব না, ও যাইতে পারিব না। 

প্রঃ। আহা কেবল পাড়| পড়পির মেয়্যা ছেলে দেখে আকা বাঁকা করিলে 
কিহুবে। এমন কি হবে যে আমার দের কপাল ফিরিবে । 

উঃ। ওলো, ব্যস্ত হইয়াছিস্‌ কেন। ধীরে পানী পাতর বিধে। হেদে 
দেখ আমার দের পাড়াব রসী, মতী, হীরা, ভগী, ইহারা তো পাঠশালায় যায়, 
ও শুনিতে পাই বে ভাল শিখিয়াছে। আমারদের তে! সঙ্গতি নাই যে 
তাহার দের টাকা দিয়া আনি। তবে ছুইটাঁকথায় ভাহাবদের তুষিয়া 
এক ২ জনকে এক ২ দিন আনিলে ও আমরা আখরাগুলা চিনিভে 
পাঁরিব । 

প্রঃ । বড কথা বলিয়াছিস্‌ দিদি। আমার প্রাণ এমন করে যে এখনি 
তাই করি। | 

উঃ। ভাল, আমরা লেখা পড়ার সাজ গোজ করি। হেদে দেখ ধনীব 
যাকে ডাকিয়| কাণে ২ বলিয়| চারি ২ পয়সা করিষ। পাত দোষাত 
কলম কিনিতে দেই। শেষে তাহারা এক জন না এক জন চক্ষু লজ্জায় 
পড়িঘ| অবশ্য অসিবে। 

প্রঃ । ওলে| ষদি কেউ টের পায় তবে বড় লঙ্জাব কথা বলবে কি 
এ ঢুই বেহায়া ছু'ড়ী চুপে চুপে কি করিতেছে । এবং শ্বাশুড়ি ননদে ও 
গঞ্জনা দিবে । তবে তো লঙ্জাষ মুখ তোলা যাবে না। 

উঃ। এতো দুক্ষশ্ম নয়। কত লোক কত করে পার পাব। ও গে। 
আমৰা যখন ঘরের কাষ করিয়া অবসব পাব তখন এক জায়গায় চুপ কবিষা 


৬৬৬৬ ৬৮৯৯ ৮৯৯৮৯৮৯৯৮৬৯ ৯৮৬৯ সিসি পিসি পাশপাশি পাস এপি পি ত লনাসপনপিল পা্দাসপিলিছিনন 


ছুই চারি আখব শিখিব। যে খেলে নে কাণা কড়িতেও খেলিতে পাবে । 

প্রঃ। ঘরেব পাইট ঝাইট কুটন। বাটনা রাধা বাড়া দেওয়| থোয়| করিতেই 
দিন যায়, তবে কখন শিখিব। 

উঃ ওলো যে রাধে সে কি চুল বাধে না । অতএব উহারি মধ্যে মাডনের 
গরুর ঘাস খাওযার মত একটু ২ শিখিলেই রক্ষা পাই ৷ 

প্রঃ। ভাল দিদি, আমবা পড়িয! শুনিয়া টাকা করিব এমন আশাত 
কারিনা, কেবল জ্ঞান হইলে আমার দেব বাড়ীব মেষ্যা ছেলের দিগকে 
ঘবে বসিয়া শিখাইব, তবে তাহাদেরও বিগ্তা হবে। 

উঃ। ওলো গাছ নাই উঠিতেই এক কাধি। আগে আপনি শিখ, তবে 
পরকে শিখাইস্‌ তুই ছুড়ি তে| বড আকাশ নাথাযন্তা ৷ 

প্রঃ। ভাজ বলিছিস্‌ দিদি। আমি বলি কি যে সবাই একত্র হ্ইষা 
ঘরের মধ্যে শিখিলে বাগে ২ সকলেই শিখিবে। তবে কেউ কাহাকে 
নিন্দা বান্দা করিতে পারিবে না। কেননা শতেক রাড এক আযো যারে 
নেবা দেয় সেই বলে আমার মত হইও। 

উঃ। না বইন আগে এমন ফচফেস করিলে কিছুই হবে না। চুপে চাপে 
আগে আখর গুলি চিনি, পরে যাহা করিব তাহাই সাজিবে । তুই যা এখন 
হীবাঁকে ডাকিষা আন গিয়া } (পৃঃ ১-৭) 

উপবোক্ত উদ্ধৃতাংশ আলোচনা কবিলে একটা বিশেষত্ব স্বতই লক্ষিত 
হয-_তাহা নারীদের কথোপকথনে প্রবাদ বা ছড়ার বাহুল্য? বাঙ্গালার 
নাবীদের মধ্যে কথায কথায় ছড়া কাটা ও প্রবাদ উল্লেখ করার রীতি- 
সুপ্রাচীন (৬)। বাঙ্গালাদেশের মেয়েলি ব্রতের কথা ও রূপকথা সমূহের মধে। 
অজস্র ছড়া বা কবিতার চরণ দৃষ্ট হয় । (৭) আমবা আলোচ্য “দুই স্ত্রীলোকের 

(৬) শ্রীবুক্ত স্থকুমার সেন এম, এ মহাশয়ের "Women Dialect in 
Bengal” ( Journal of the Department of Letters Vol XVIII 
1928 ) প্রবন্ধ দ্ৰষ্টব্য । 

(৭) ডাঃ শ্রীযুক্ত রায দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর, তাহাব “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য” পুস্তকে ( ৫ম সংস্কবণ, পৃঃ ৭৬-৮০ ) এক শঙ্খ মালার গল্প হইতে 
২০৩টি ছড়া ব| কবিতাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। 





জ্ৰীশিক্ষা বিধায়য়ক ১০৮ 


০২৬২৯৬১৯১৮৯ ১৮ ০৯৯৯ ৬৬৮৬৬৬৬৬৮৬৮৬৮ লত এ ভপ্ডদসপিসিসসি 


কথোপকথন” শীর্ষক ১৯ পৃষ্ঠাব প্রবন্ধে বহু প্রবাদ পাইযাছি। নমুনা স্বৰূপ 


লি 


করেকটী উল্লেখ করা হইল ।-- 
১। ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে । 
২। তিলে তাল কবিয়াছে । 
৩। যে গাছ বাড়ে তাহাব অস্কুরেই জানা যায়। 
31 এ কাটমায় এই পান্ত । 
৫ | গাছে কাঠাল গৌপে তৈল। 
৬ | ধীর পানী পাতর বিধে। 
৭ | ধে খেলে সে কাণা কড়িতে ও খেলিতে পারে । 
৮। যের"ধে সেকি চুল বাধেন|। 
৯। মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়| ৷ 
১০। গাছে না-ই উঠিতেই এক কাধি। 
| ১১। শতেক বড় এক আয়ে| যারে সেবা দেয় সেই:বলে আমার মত হইও। 
bb ১২। ফুলের ঘায়ে মৃচ্ছা। 
১৩। এত চাক ২-গুড় ২ কেন। 
১৪। ষা কবিব তাই সাজিবে। 
১৫। কিসে নাই কি পান্তা ভাতে ঘি। 
১৬। ছাগলের পায় জব মান্ডা। 
১৭ | ঘরেব খাইষ| বনের মহিষ কত তাড়াইব। 
১৮) কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাঁতষ-কাঁড়ে রা । 
১৯। কচার কথা নয় না কহিলেও নয়। 
২০। বোঝার উপব শাক-আাটি। 
২১। দশের নড়ি একের বোঝ! । 
২২ | সবাই মিলিয়৷ করি কাষ হরি জিনি নাই’লাজ । 
এ ২৩। ধীরে ২ বুনে সকল ভীতি জিনে ৷ 
২৪ | কাধের গুরু কামাই'। আমাদের ত চুল বান্ধিবার অবসর নাই। 
২৫ কর্দের মধ্যে ছুই__খাই-আর শুই । 


১০৯" শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

২৬ | মুখে মৌ বর্ষেণ, হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ ৷ 

২৭ | সাধ করিষাছেন কেউঘ| পাকিলে খাবেন ডেউয়া ৷ 

২৮ | হেদে শুন সই মনের কথা কই। 

২৯ | এটো খাই মিঠার লোভে । 

৩০। পেটে খাইলে পিটে সহে | 

৩১ | যে ছেলে ভাটা মারে তাব নাট! হেন চক্ষু ৷ 

৩২। মানুষ বড় মান তার ছে'ড়। দুইটা কান ৷ 

৩৩। বার বৈশে তের। 

৩৪ । পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিবিতে কিবা কাজ । 

৩৫। আপন কথাই পাচ কাহন। 

৩৬ | গাঁএ মানেনা আপনি মণ্ডল । 

৩৭। আগে তুলা দিয়। সহাই পাছে লোহা দিয়া বহহি। 

৩৮ | পিড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়। 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার নানা যুক্তির ছ্বারা স্ত্রীশিক্ষা প্রচাব 
সমর্থন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালাদেশের স্বীশিক্ষার একটা ধাবা বাহিক ইতিহাস 
ও দ্িয়াছেন। তাহার মতে হিন্দুরাজত্বে “সকলে নিৰ্ভয় হইয়া সৰ্ব্বত্ৰ 
গতায়াত করিত, তাহাতে বিস্তার আলোচনা হইত।” পকিস্ত কেবল গৌড় 
আর হিন্দুস্থানের কতক দেশে বহুকাল জবনাধিকার হওয়াতে এবং তাহারদের 
দৌবাত্মোর নিমিত্তে লোক সকল মহাশঙ্কিত হইয়া আপন ২ পরিজ্ঞনকে 
অতি সংগোপনে রাখিত। -বিষ্ভাতে ও সৌন্দর্যে কাহারও নাম প্রকাশ 
হইলে ছুরাত্মা জবন তাহার উপর অত্যাচার করিত, এই ভষ্ আপন ২ 
পরিজনের নাম যাহাতে অপ্রকাশ থাকে, তাহাব চেষ্টা সর্বদা করিত! সেই 
ধাবানুসারে অগ্ভাপি সেই মত ব্যবহার, চলিতেছে । কিন্ত সাহেব লোকের 
রি জিদ ৬৬২৯৬ তথাপি স্ত্রীলোকের সেইরূপ 
চলন অগ্যাপি আছে 1” 

স্নীশিক্ষা “শাস্তসিদ্ধ" ইহা প্রমাণ করিতে বাইয়া “কন্তাপেব্যং ২ পালনীয় 
শিক্ষনীয়াতি যত্তৃতঃ* প্রভৃতি বহু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়| স্ত্রী শিক্ষার 


স্্রীশিক্ষা বিধায়ক ' ১১০ 
প্রঘেজনীয়তা নির্দেশ কবিষাছেন। অধিকন্ধ শ্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইলে 
স্বামী ও শ্বত্তব প্রতৃতি গুরুজনের সেবা শান্ত্ানুধায়ী কবিতে পারিবে, তাহারা 
“আপন ২ কণ্ঠা সন্তানদিগকে বিনা খরচে ও পাঠশালায় না পাঠাইয়া শিক্ষা 
কবাইতে পারে ।” অনেকের ধারণ|--“স্রীলোকের বুদ্ধি অল্প” ইহা মিথ্যা 
“ষেহেতুক নীতি শানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুগুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ 
কহিয়াছেন।” “ইহাতে অনুমান হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিস্যাভ্যাস করে তবে 
পুরু অপেক্ষা অতি শীঘ্ৰ বিদ্যাবতী হ্য।”_-প্রভৃতি বহু যুক্তি ও লেখক 
উত্থাপন করিয়াছেন । তিনি মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অত্রিমুনির স্ত্রী অনস্য়া, 
বহ্বট রাজার কন্তা,, দ্ৰৌপদী, ভগবতী, কুক্সিণী, চিত্রলেখ।, উদয়নাচাৰ্ধ্যেব কন্তা 
লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাঙ্জার স্ত্রী, লক্ষ্মণসেনের পুত্রবধূ, খনা, “সিদ্ধান্ত 
শিরোমণি” গ্রস্থকার ভাস্করাচার্যেধ কন্যা লীঙ্গাবতী, বীরপিংহ বাজার কন্তা 
বিদ্যা, প্রভৃতি পৃর্নকাব শিক্ষিতা নারীগণেব উল্লেখ করিষা আধুনিক সমধেব 
রাণী ভবাণী, হটা বিদ্যালঙ্কার, শ্যাঘান্ুন্নবী ব্রাহ্মণী, শরণ সিদ্ধান্তের কন্যার 
উল্লেখ কবিযাছেন। রাণী ভবাণীব কথা সকলে জানেন, কিন্ত অপর যে 
করেকজন আধুনিক নারীর উল্লেখ আছে তাহাদের সম্বন্ধে সকলের না জানা 
থাকার সম্বাবন।; তাহা এই--"আর রাটীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ কন্তা হটী বিদ্যা- 
 লঙ্কাব নামে একজন ছিলেন, তিনি বালক কালে আপন ২ গৃহ কার্য্ের 
অবকাশে পড়া শুনা করিয়া ক্রমে ২ এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের 
পাঠ দ্রিতেন। পরে তিনি কানীতে বাস করিযা গৌড় দেশের ও সে দেশের 
অনেক লোককে পডাইতে ২ তাহার সুখ্যাতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার 
সকল লোক তাহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং তিনি সভায় 
আসিযা সকল পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন । 


এবং জেল; ফরিদপুরের কোটালিপাড গ্রামে শ্যামা স্থন্দরী নামে এক 
বৈদিক ত্রহ্গণেব স্ত্রী বাকবণদি পাঠ সমাপ্ কবিয়৷ ন্যায় দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত 
পড়িয়াছিলেন, ইহ। অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন॥ - 

এবং কলিকাতার বাজ বাটীর প্রায় সকলেই লেখাপড়। বিদ্রিত আছেন। 

আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধাস্ত ভট্টাচার্যের ছুই কন্তা বার্তা বিদ্যা অর্থাৎ 





১১১ গীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 


পাগ পপির উ্পাসপ পাত ৯৩ তম ৬১৩৯৯৫১৩৯৩৯ পপ তল প্পিসপস ৩৯৯০ পাসিপাসপস পাপা পবা এ অপ = == পাপা্ন্পখল ১ 


সেয়খেত বিদ্যা শিখিধা পবে মুগ্ধ বোধ ব্যাকবণ পাঠ করি! পণ্ডিতা হইষ| 
ছিলেন ইহা সকলেই জানেন | পৃঃ ৩৭ 

এই পুস্তকে আরও একটী সংবাদ পাইতেছি ও তাহ! সত্য কি না বিচার 
সাপেক্ষ । উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙ্গাল৷ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের 
ইতিহাস ষাহার৷ লিখিবেন, তাহাদের নিকট এই বিষধটী হ্যত প্রষে"জনে 
আসিতে পাবে ভাবিষা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।-- 

“আমাদের দেশের স্ত্রী লোকেব লেখ পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্তু 
কিছু দিন কেহ কবে নাই । কিন্তু প্রথম ইংরেজী ১৮২০ শালেব জুন মাসে 
শ্রীধৃত সাহেব লোকের! এই কলিকাতাষ নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল! 
নামে এক পাঠশাল: করিলেন, তাহতে আগে কোন্‌ কল্ত পড়িতে স্বীকার 
করিষ| ছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতাষ প্রা পঞ্চাপটা স্ত্রী পাঠশাল! 
হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পাঠশালায় নান সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা গণন| 
করিলে ও ৮০০ কন্তার শিক্ষা হইতেছে,'***৮” ( পৃঃ ৯১০, ওয় আংস্কবণ হইতে ) 


শ্রীযতীন্দমোহন ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 








তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীনত্ব (১) 


তান্ত্রিক আচারগুলি পৃথিবীব নানা দেশের লোকের মধ্যে অল্প বিস্তব 
প্রচলিত ছিল। আধ্য-পূৰ্ব্ব সভ্যতার বহু পূৰ্ব্বে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রচলিত 
(১) ‘তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অর্থ তান্ত্ৰিক আচাবের সদৃশ আচার বা 


অনুষ্ঠান । ঈদৃশ একটা অনুষ্ঠান আসাযের ‘মিরি’ জাতির (aboriginal tribe) 
মধ্যেও দেখা যায়। "সম্পাদক । 





তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীনত্ব ১৯২ 


ছিল মহেঞ্রোদাবে! ও হবপ্লাতেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখা যাষ। 
মহেঞ্জোদাবে| বলিতে গন্ডগৃহ বুঝাধ । আমরা আর্ধ্-পুর্ব-সভ্যতার নিদর্শন 
এক গুপ্ত স্থানেই দেখিতে পাই। ইহাতে এই ধারণ! অস্বাভাবিক নহে যে 
আর্য্যেবা প্রথমে আধ্যপূৰ্ব্ব সভ্যতাব ধ্বংস নাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই 
কারণে বন্ৃশতাবী পবে এক গুপ্ত স্থান ভিন অতি প্রাচীন সভ্যতার কোনও 
সুস্পষ্ট নিদর্শন অন্যত্র পাওষ| যাষ নাই। 

ক্রদ্‌ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের লিঙ্গমৃত্তি তারা প্রমাণ করিযাছেন যে 
আধ্যদের আগমনের পূর্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রচলিত 
ছিল।* ফিনিসিযা এবং এসেরিয়াতেও তান্ত্রিকের অনুরূপ আচার-অনুষ্ঠানের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়।$ বাংগালী রুত “ষোগিনীতন্ত্রে” স্থমার জাতিৰ 
'সভাতার বিস্তৃত বিবরণ আছে । এই স্ুমার সভ্যত| ব্যাবিলনের সভ্যতার 
সহিত জড়িত। ভারতে যেমন আমরা বৌ বলিয়া থাকি, ব্যাবিলনের 
সন্ান্ত মহিলাকে বৌ বলা হইত। আখ্াপক শ্কামশাস্ী 
খৃষ্টপূৰ্ব ৬ষ্ঠ ও তম শতাব্দীর মুদ্রার উপব তান্ত্রিক যন্ত্ৰ দেখিয়া ৃষ্টেব জন্মের 
হাজার বৎসর পূর্বের তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে ছিল বলিয়া মনে করেন। 
বৈদিক সাহিত্যে তান্ত্রিকতার অনুরূপ বহু "অনুষ্ঠান দেখ! যায়। 
অনুসন্ধানে জানা যায় যে বেদের অতি প্রাচীনতম অংশও তান্ত্ৰিক প্রভাব 
মুক্ত নহে। খন্েদের দশম মণ্ডলে (১৪৫ ও ১৪৯ সুক্তে ) বশীকরণ নামক 
তান্ত্ৰিক আভিচারিক ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। খথেদের সপ্তম মণ্ডলে ৪৮ সুক্তে 
তাস্ত্ৰিকদের স্থর"পানের স্তায় সোমরস্‌ পান দ্বারা অম্রত্ব জ্ঞান এবং ভগবানকে 
লাভ করার কথ] আছে 19 শুরু ষজুর্কেদের একৌনবিংশতি অধ্যায়ে সুর! 





* B' Foot collection of Indian Pre-historic and Proto 
Historic Abtiquities. 
. 8 Their worship was quite 9 searial as that of Phoe- 
nicie and Assyria‘.‘...Their ceremonies were like the 


Tantrics— Proclens. 
Q হল ই-িহাস_-১৭১ পৃষ্ঠা ৷ 


৪8. “We drank some, we become immortal, we went 
to the 77180 we found the Gods.” 


"১১৩ গ্রীহট, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

হাবা (ক) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তেজবুদ্ধির বর্ণনা আছে ।* শুরু যর্ধেদের মণ্ডল 
ব্ৰাহ্মণ উপনিষনে তন্ত্রকে গুপ্ত মহাবিগ্যাব আধাব, মুক্তিব উপাষ এবং খধি- 
সঙ্ঘ জুষ্ট বল! হইযাছে 18 যন্ুৰ্ব্বেদেব গৃহ্যকর্তা কাত্যায়ন ঝষও তান্ত্রিক 
সাধক ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অধৰ্ব্ববেদ, তৈত্তিরীদ্ 
আবণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে তান্ত্রিক যন্ত্ৰ ও চক্রেব বর্ণনা আছে। 
অথর্ধব-বেদীয নৃপিংহ তাপনীযোপনি্ষদে আমবা মন্ববাজ-নবসিংহ-অন্থুষ্ট ত 
প্রসঙ্গে মালা মন্ত্রের লক্ষণ দেখি । শঙ্কবাচাধ্য এই উপনিষদেব ভাষা বচনা 
করিয়াছেন। বিশ্বকোষকাব বলেন খৃষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ তন্ত্ৰ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ হয। এমন কি 
এতরেয আবণাকে (৪1২৭) তান্ত্রিক মন্ত্রে অনুরূপ মন্ত্র পর্য্যন্ত আছে। 
তৈত্তিবীষ সংহিতায় । ২৩1৯১) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে (২৩1১০ ) ও বশীকব্ণ 
নামক তান্ত্রিক আভিচাবিক ক্রিযার কথা আছে। তান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানাথলির 
ন্বায় বেদে পশুবধেব বিধি আছে। অবশ্য এ্রতিহাপিকেবা বলেন গৃহপালিত 
পশুবধ প্রাচীন-যুগে সকল মানব সমাজে ছিল | মাদক দ্রব্যের ব্যবহার 
( স্থরাপান, সোমরস পান) তত্ত্রে ও বেদে ব্যবস্থ। দেওয়া হইযাছে। ধশ্মার্থ 
ইন্দ্ৰিয়োপভোগের নিদর্শন শতপথ ব্রাহ্মণ, ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি 
গ্রন্থে আছে। অনেকের মতে ষট্চক্রভেদের মৃলস্থত্রও উপনিষদ হইতে 
গৃহীত। হপকিন্সের মতে ( টু, ময&3)০0011 Hopkin ) মাুষেব গ্রবৃত্তিব 
পূজা বৈদিক যুগে ছিল} বামাচারীবাও এই শ্রেণীব উপাসক। এই সমস্ত 
সাদৃশ্য দেখিষা তান্ত্রিকের! তন্ত্রের সমস্ত অনুষ্ঠানই বৈদিক এবং বেদ" হইতে 
তন্ত্রের উদ্ভব বলেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীয় পতঞ্জলিব মহাভাষ্যে তান্ত্ৰিক 
প্রভাব দেখা যায। মহাভারতে ইতিহাস প্রাণের কথা থাকিলেও তস্ত্রে 


* ব্ৰহ্ম বন্ধ ক্ষত্ৰং পবতে তেম ইন্রিষং বা সোমন্থতে আস্থতো 
মদায শুক্ৰেণ দেবদেবতাঃ পিপৃষ্কি রসোনন্নং যজমানায় ধেহি। 


§ “This is the great science concealed in all the 
Tantras. lts practice gives selvation. Itis known bj the 
great Rishis.” 


(ক) স্থব| অর্থাৎ সোমবস। সোম নামক লতার রস। --সম্পাদক । 


HAAN VN UVES পিপাসা পাপ লাল তলতাপতপ ত পাপা 





কোরো ডি 
উল্লেখ নাই। অমরকোষ অভিধানে তন্ত্র অর্থে ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ হয় নাই ৷ 
চৈনিক পরিব্ৰাজকেরাও তন্ত্রের নাম করেন নাই। এখানে বলা উচিত 
তন্ত্র গুপ্ত শাস্ত্র, বিদেশীয়দেব সন্ধান পাওয়া সহজ নহে । মৃত-সংহিতাতে 
উল্লেখ আছে শ্রুতি হইতে অস্ত্রের উদ্ভব এবং তান্ত্রিক উপাসনার মূল শ্রুতি 1$ 
পাতগ্রল দর্শনে জন্ম ওুষধি, মন্ত্র তপ ও সমাধি জাত এই পাচ প্রকার সিদ্ধির 
উল্লেখ আছে।* শ্রমভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাস্ত্রিকদের নিন্দ! 
আছে | যে সকল লোক শিবের ব্রত ধাবণ করিবে এবং অগ্থবর্তী হইবে 
তাহারা সংশাস্তের প্রতিকুলাচারী ও .পাযণ্ডী নামে খ্যাত হউক, শৌচা- 
চারহীন ও মৃঢবুদ্ধি ব্যক্তিরাই জ্টাও ভস্মধারী হইয়া শিব দীক্ষায় প্ৰবেশ করুক, 
যেখানে স্বরাই দেবতার ন্যায় আদবলীয়। শ্রীমন্তাগবতে আগু মুক্তি লাভের 
দন্ত তান্ত্ৰিক উপ-সনার কথাও আছে। শ্রীমগ্তাগবত একাদশ স্কন্ধ, ভাগবতেব 
একাদশ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকে বিশেষভাবে তান্ত্রিক উপাসনার প্ৰাধান্য দেখান 
হইয়াছে। “বৈদ্দিকী তান্ত্রিকী দীক্ষ। মদীষ ব্রত-ধারণম্‌” | শ্রীধর স্বামীকৃত 
টাকায়ও অস্ত্রের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে'। পদ্মপুবাণে পাষণ্ডোহপত্তি 
অধ্যায়ে লিখা আছে লোকদিগকে ভ্ৰষ্ট কবিরার জরন্তই'শির নামের দোহাই 
দিয়া শত্রুরা ( পাষণ্ডির ) নৃতন মত প্রকাশ করিতেছে । পদ্মপুরাঁণে এমন কি 
কপাল, ভন্ম জট[জুট - এবং তৃতীয়া অমহীনব্যক্তিদিগকে বেদ বিরুদ্ধচারী 





ই শ্রুতিপথ-গলিতানাং মানুষানাস্ত তন্্রম্‌ 
শ্রতিপথগলিতানামেব তন্ত্োস্ত পূজা ৷ 

অন্মৌষধিমন্ত্রতপ:স মাধিভাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ 

ণ ভববতধরাঃ যে চ ষেচ তান্‌ সমমূৰতাঃ । 


পাষাণ্ডিনন্তে ভক্ত সঙ্ছাস্্পরিপন্থিনঃ ৷৷ 


নষ্টশৌচাঃ মৃঢ়ধিয়ো জটাভম্মাস্থিধারিণঃ ৷ 
বিশস্ত শিবদীক্ষাযাং যত্ৰ দেব স্থরাসব 1 


১১৫ শ্্ীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক' 


গছ nnn nen nn EEE te a Ven 


পাষণ্ড বল! হইষাছে। * দেবী ভাগবতে. মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে তন্ত্রকে সৰ্ন্সকামপ্ৰদ 
পুণ্য ও বেদসম্মত- বল! হইয়াছে 18 লিখা আছে সত্য যুগে ব্ৰাহ্মণের| গায়ত্রী 
তারও হৃম্লেখ “তন্ত্রোক্ত মন্ত্র” অপ করিতেন ৷? মহাভারত শাস্তি-পর্বব দক্ষযন্ঞ 
. প্রস্তাবে শিব দক্ষকে বলিয়াছিলেন হে দক্ষ! প্রাচীনকালে আমি পাশুপত 
মহাত্রত ( তান্ত্রিক ব্ৰত) হু্টি করিষাছি।9 অগস্ত্য সংচিতায় লিখা আছে 
বিশিষ্টকালে মন্ত্ৰ জপে সহঙজ্জেই সিদ্ধি লাভ হয় ।দু মহাঁকপিল পঞ্চরাত্রেও গুক 
করুক মন্ত্রোপদেশ হইলে, সাধকের মঙ্গণ হয় একপ উল্লেখ আছে ।৮ 
পিঙ্গলামতে লিখা আছে সিদ্ধ মন্ত্র অভ্যপ্ত.এবং পৃজিত না হইলেও প্রপন্গ হয 14 
রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণও ' তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিষাছেন। মন্তরমুক্তাবলী 
অশোৌচাধিকারে বর্ণনা, আছে.দীক্ষিত, লোক দ্বারা মন্ত্র্প ও দেবপুজা করাই 
বিধি। নারদ সংহিতোক্ক বচনে £- 
অথ স্থতকিনঃ পৃজাৎ বক্ষ্যামাগমচোদিতাম্‌। 
বর্তমানে অশুচি লোকের জন্তু তস্ত্রোক্ত পুঞ্জার ব্যবস্থা বলিতেছি-_নারদ 
পঞ্চরাত্রে 
মূলাধারং' স্বাধিষ্ঠানং মনিপুরমনাহতং 
বিশুদ্ধক্"তথাজ্ঞাখ্যাং যচ্চক্ৰঞ্চ, বিভাব্য.চ 
কুণ্ডলিন্তা স্তশক্ত্যাচ. সংহিতং পরমেশ্বরম্‌ 


* কপাঁলভম্মাস্থিধারে! হাবৈদিকালিঙ্গিনঃ ৷ 
বুতে.বনস্থাশ্রমাচ্চ' জটাবন্ধল ধারিণঃ। 


অবৈদিকাক্রিয়োপাস্তে বৈ পাষত্তিনস্তথা ৷ 
পদ্মপুৰাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৩৫ । 





§ সর্ব্বকামগ্রদ্রং পুণ্যং তন্ত্র বৈ বেদসম্মতম্‌ ৷ 

ণ এবং সত্যযুগে সৰ্ব্বে গায়ত্ৰী জপতৎপরাঃ ৷ 
তারাহৃল্লেখয়োশ্চাপি জপে নিষ্ণাতমানসাঃ ॥ 

5 ময়] পাশুপতং দক্ষ | শুভমুৎপাদিতং পুরা । 

H সিদ্ধিভঁবৃতি মন্ত্স্ত বিনায়াসেন সেব্যতঃ ৷ 


৮২ ২৮৮৯ ৪5 পপ পথ লচ লীচিনচ ULL সা পি পাস ৩৯ পাপা পৱা পাম্পি ত পিসি ত ০ পপাপ পপ ত তাপ দিন পর ভর পাত পাতি 


মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞ। এই যট্চক্রের চিন্ত। 
করিয! সহস্ৰদল পন্ম মধ্যে নিজ হৃদষে কুগুলিনী শক্তিষুক্ত পীতবস্ত্রধারী শ্ৰীকুষ্ণকে 
দেখিলেন। এখানে বৈষ্ঞবধর্শে তন্ত্রের যট্‌চক্র ভেদরূপ সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং ধৰ্ম্ম কলহেব সমন্বষেব প্রচেষ্টার আভাষ আছে । জ্যোতিষ শাঙ্সে 
পুরশ্চরণ-দঙ্গিণে” প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অস্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাব। 
ঘমুনাচাধা কৃত “তন্ত্র প্রামাণ্য”, বেদোত্তম কৃত পাঞ্চরাত্র প্রামাণা, বেদান্ত 
দেশিকাচাধ্য কৃত “পঞ্চরাত্র রক্ষা”, ভট্টোজিদীক্ষিত কৃত “তন্ত্রাধিকার নির্ণয়” 
প্রভৃতি গ্ৰন্থে কৌলমার্গাবলদ্বিগণ তন্ত্রের বৈদ্দিকত্ব ও অপৌরুষেষত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। (ক) এতঙ্ডিন্ন মংস্ত-হুক্ত, শিব রহস্, শিব সংহিতা; ঈশান 
সংহিতা, শিব ধৰ্ম্ম৷ এবং শিবস্থত্র প্রভৃতি গ্রস্থেও তান্ত্রিক উপাসনার প্রাধান্য 
দেখা ষায। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্ৰহ্মজালস্নৱ ও তেবিজ্হ্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থে 
তাস্ত্রিকতার উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধেব শ্রীযুক্ত বিনযতোষ ভট্টাচাধ্য এম, এ, 
প্রভাতীতে লিখিরাছেন “তন্ত্ৰ আমাদ্বেব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ছিল না এবং 
প্রথমে বৌদ্ধেবাই তন্ত্ৰ ভারতবর্ষে প্রচার কবেন।” ব্যাপক ভাবে দেখিতে 
গেলে ব্ৰাহ্মণ্য-ধৰ্ম্বের ( সবস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরের সভ্যতা প্রবর্তনের 
পূর্বেই তন্ত্রের (খ) প্রচাব ছিল। প্রকৃতির পৃজ। পৃথিবীর সৰ্ব্ব দেশেব আদিম 
অধিবাসীদ্িগের মধ্যে ছিল। প্রাক্তন ধর্মের অঙ্গ ছিল কৰ্ম্মমার্গে যাগ যজ্ঞ, 
জীব হিংসা দ্বারা সিদ্ধি খু'জা। পশুবলি এবং পঞ্চ মকারেব অন্কুরূপ সাধন] 
দ্বাব। শ্রেয় লাভেব প্রথা প্ৰাচীনকালে ধর্মে অঙ্গ ছিল। পুবাতন সকল ধৰ্ম্মেব 
মধ্যেই অশ্লীলতার সম্পর্ক ছিল। ইছদীয়, খৃষ্টীয় সকল ধশ্মেব মধ্যেই খোঁজ 








Ww মন্ত্ৰোপদেশো গুরুণা সাধকস্ত শুভাবহা | 
A নাধ্যাতে নার্ছিতো মন্ত্ৰ: স্থসিদ্ধোহপি প্রসীদতি | 





(ক) এ সনম অস্ত্রের প্রধান্তেব সময়ের কথা। 


-_ সম্পাদক । 
(খ) তস্ত্োন্ত অনুষ্ঠানের সদৃশ অনুষ্ঠান ? --সম্পাদক | 





পি পলা পি পপি AANA AN A eee nea ৯০ 
১৯ nena eae Anna: ২৯ পপ = == এল এ তত 


, করিলে এমন্‌ অনেক আচার অনুষ্ঠান দেখা যায় যাহা এখনকার দিনে কল্পিত 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। দ্বারা চালান যায় না। তান্ত্রিকদের সাধনায সশক্ধিক 
উপাসনার জন্য নারী সঞ্জে থাকিত। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনা করিলে 
আমর! দেখিতে পাই পাশ্চাত্য দেশেও বহু অন্ধ সংস্কারমূলক চিরাচরিত 
প্রথা লোক.সমাজে, রহিয়াছে । পাশ্চাত্য দেশের লোক এখনও বিশ্বাস করে, 
জীবিতের ইঙ্গিতে অশরীরী আত্মা নিদ্দিষ্ট দিনে ঘরে আপিষা হাজির হয়। 
ইটালী ও জ্বাম্মাণীতে মৃতের আত্মা ঘরে ফিরিয়া আমার নিদ্ধারিত দিন আছে । 
পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশে মুতের আত্মাব আলার দিন ঝড়ের রাতে। 
এই দিন তাহার! রুক্ষ সাজাইয়া মৃতের আতু! আসার অপেক্ষা করে এবং 

সজ্জিত কক্ষের প্রতি সচকিত দৃষ্টি রাখে । জানালার পরদা ও বিছানার 
চাদর হাওয়াষ উড়াইয়া আনিলে .তাহারা নিশ্চিত: 54 আত্মা 
আসিয়া টহল নিয়াছিল। টু 

. এইরূপ প্রথা প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। আলেকজাগ্ডার দি গ্রেটের মাও 
দেবদাসী ছিল্লেন। . বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে লিখা আছে, নারীরা নবরাত্রির উৎসব 
উপলক্ষে অশ্লীল ভাষায় গান করিতেন। * ভক্তদেব আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা 
হেয় আচার,  অন্গ্ঠানগুলির পশু ও অস্ত্রভাব ক্ৰমে শিব ও দৈবভাবে ভরিয়! 
উঠিল । তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, দার্শনিকতা এবং. আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ_ 
এই শাস্মকে মহিমাস্বিত করিয়াছিল ।. . পরমাশক্তি ব্ৰহ্ম বিদ্যাক্ষপে মুক্তির 
কারণ এবং মায়ারূপে সংসার বন্ধনের কারণ ।+- ভীত মানুষের প্রকৃতির 
পূঞ্জ| ( Nature worship ) ক্ৰমশঃ জ্ঞান স্বরূপ! আন্যাশক্তির পূজায় পরিণত 
হইল। তন্ত্ৰশাত্নে এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে কুগুলিনী ব| কুলকুগুলিনী শক্তি বলা 
হইয়াছে এবং শিবকে মানব সমাজের স্বামহুস্তপূর্ণ নিয়ত কল্যাণরূপ বিকাশ 
অবস্থায় দেবি এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিষ| আমর: কালগ্রাণ্ট 





* গানং কাধ্যং ভোজয়ে্ ব্ৰাহ্মণাং স্তোষয়েৎ স্বিয়ঃ ।” 
বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণ, প্রথম খণ্ড! 


শসা বিদ্যা পরমামুক্তেহেঁতুভুতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ মৈব, সর্্বেশ্ববশ্বরী ॥ চণ্ডী ' 


অ 


শপ পপি পা পল লা পপ পপ পাছত an EADS 
পিক পলা লী লং প৯ পপি পি লং ৯ ৪৯ পিপি লম লাস ৪৯ পপ এ ০৯ লাম লও পি লা লাম পি পর ৪৯৯ ৫৯প শা 


ঝলনারের সহিত একই স্থবে বলিতে পারি অন্ত্রই (গ) পৃথিবীর প্রাচীনতম ধৰ্ম্ম 
বাবস্থা।* অবশ্য সকল অন্ত্ৰই প্রাচীন নহে যোগিনীতগ্ত্রে কোচ' রাজ বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসাবতন্ত্ৰে' নিত্যানন্দের জন্ম কথা 
রঃ চা মেক্লতস্ত্ৰে লণ্ড ন ইংরেজ প্রভৃতি কথা আছে ।- 
শ্রপুলিন বিহারী ভট্টাচাধ্য, এম, এ। 








$0: 


শ্রীহট্টের নাগরী-সাহিত্য 
(লেখক' পরিচয় ) 

এম, আশরাফ, হোসেন (সাহিত্যরত্ব, কাব্যঘিনোদ, পুরাতত্ববিদ্‌ ) 

কার্তিক সংখ্যা প্্রীহট্র সাহিত্য পরিষদ" পত্রিকায় সংক্ষেপে 'ভ্রীহটের 
নাগরী সাহিত্যের, জন্মকথা বিবৃত করিয়াছি। প্রবন্ধের বর্তমান অংশে 
যথাসম্ভব সিলেটা নাগরীতে” যাহারা পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া শুহট্ৰের 
নিজব্ব সম্পদ ও গৌরবের ধন 'নাগরী সাহিতাকে বীচাইয়া ও সমৃদ্ধ করিরা 
গিয়াছেন, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিব । যথা সময়ে এই সকল গৌরব. 
স্থানীয় লেখকগণের জীবনী কেহ লিখিয়া রাখেন নাই; কেহ নিজ রচিত 
পুস্তকে সামান্য পরিচঘ দিয়াছেন, কেহ কেহ ভাহাও করেন নাই। আবার 








(গ) ভক্ত ধর্থের সদৃশ ধৰ্ম্ম বা অনুষ্ঠান? 


* TJ challenge any Antiquarian to contradict me when 


- I say that the'Tantre and its observances constitute the 


oldest formof religion know to men. International 
Journal of Tantric Order. Vol. |, 


+ ইহা শ্রীহট্রের মুসলমান সমাজে প্রচলিত--সম্পাদক । 


১১৯ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 

ব্যবসায়ের সুস্ম বুদ্ধিতে চালিত হইয়া কোন কোন নাগরী পুস্তক ব্যবসায়ী 
গ্রন্থ হইতে লেখকের পরিচর, এমন কি কোন কোন পুস্তক হইতে রচকের 
নাম পৰ্য্যন্ত বাদ দিয়া, শুধু নিজ নামে পুস্তক প্রকাশ ক্রমে ব্যবসায় করি- 
তেছেন মাত্র। (১) মৌলবী ছাদেক আলী :_-সিলেটা নাগরী পুস্তক 
বচষিতাগণের মধ্যে মৌলবী ছাদেক আলী সাহেবই সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি 
“হালতুন্নবী, মহব্বতনামা, রদ্দেকুফুর, হাসর মিছিল প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিষ! 
গিঘাছেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণাস্তর পুস্তক 
রচনা করিয়াছেন। তাহার পূৰ্ব্ব নাম ছিল “গৌরকিশোর সেন।” বাঙ্গলা 
১২০৮ সালে দক্ষিণ শ্রীহটেব লংলা পরগণাব দৌলতপুর গ্রামে তাহাব জন্ম 
হয়। । তাহাব পিতার নাম ছিল “রানগোবিন্দ সেন? গৌরকিশোর সেন 
উচ্চ শিক্ষিত আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তিনি শিক্ষিত হইয| উঠিলে পব 
তীহাব মনে একট প্রশ্নের উদ্য হয়; তাহা এই £--“মানুষ মরিলে তাহার প্রাণ 
কোথাষ ষয়।” এই প্রপ্নেব উত্তর ও আত্মার মুক্তির রহস্য উদ্ঘ-্টনের জন্য 
তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন। অতঃপর তাহার অন্যতম চিস্তা দাড়ায় 
ধর্মে সত্যাসত্য নির্ণয় । ১২২৫বাং হইতে এসব চিন্তা জাগ্রত হ্য। এবং 
এর কিছুকাল পব হইতে ধশ্মীলোচনা ও প্রার্থীত প্রশ্নের উত্তর লাভের অন্য 
দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন; এমন কি ঢাকা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। 
অর্থাভাব বশত: মধ্যে একবার মুনসেফের পদে চাকুবী গ্রহণ করেন ও ৭ বৎসর 
চাকুরী করার পর তাহা ছাড়িয়া দেন) অতঃপর ঢাক! নিবাসী প্রসিদ্ধ কামেল 
দরবেশ শাহ ছুফি হজবত নকি উল্ল। সাহেবের নিকট ইস্লাম ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ করেন ও 
কিছুকাল পর শুরুর আদেশে দেশে আসিয়া ইস্লাম প্রচার করিতে থাকেন। 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিরা ইস্লাম প্রচার করিতে করিতে অবশেষে দক্ষিণ 
শ্রহট্টের ইটা পরগণাব “লামু” গ্রামবাসী “হাজির ঠাকুর’ নামক জনৈক 
ভদ্রলোকের এক কন্য! বিবাহ ক্রমে স্থায়ী ভাবে তথাষ বাস করিতে থাকেন ৷ 
এখনও তাহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন। পুস্তক পরিচয় অধ্যাধে 
তাহার পুস্তকেব বিষয় বণিত হইবে । 

২৯৫৫ হজরত শাহনূর :-__হুবিগঞ্জ মহকুমাব জালাল হাক, নামক স্থানে 

DY উতর শাহনুর সাহেব জন্ম গ্রহণ কবেন। ইনিও উল্লিখিত ইটা পরগণাবাসী 

এ 


ভ্রীহট্রে নাগরী-সাহিত্য ১২০ 

“হাজিব ঠাকুরের” অপর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল তথায বাস 

ষ করিযাছিলেন। তিনি একজন সাধক ফকির ও কবি ছিলেন। সম্ভবতঃ 

গীবিমুবিদি কাৰ্য্যে অসাষ এখানকাব সম্পর্ক স্থাপিত হইঘাছিল। তাহাব 

বংশধরগণ হবিগঞ্জ, স্থনামগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্হট মহকুমাৰ ছডাইর। পড়িষাছেন 

এবং এ বংশে বহুতর বিদ্বান ব্যক্তি ( আলেম্‌) বর্তমান আছেন। শাহনূব 

রচিত নাগরী পুক্তকেক মধ্যে প্নৃব নছিয়ত" ও "সাত কন্যার বাখান” প্রসিদ্ধ। 

নাত কন্যার বাখান নামক পুস্তক ছাপায় প্রকাশ হইয়াছে এবং গ্রন্থ কর্তাব 
নিষেধ থাকায় নৃব নছিয়ত আজ পধ্যস্থ ছাপা হয় নাই। 

(৩) মুন্সী বুরহান উল্লা :-_বুবহান উল্লা সাহেবের অপর নাম চেরাগ 
আলী। ইনি শ্রুহট্রের আখালিয়া নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 
তিনি ৫৭% বংসর পূর্বে "হালতুন্নব” নামক একথানা বৃহৎ পুস্তক রচনা 
কবিয়াছিলেন ।  শ্রহস্ট্রের মজলিস্‌ আমিন নামক স্থাননিবানী আবদুল 
আজিজ নামক জনৈক ব্যক্তি এ পুস্তকের পাওুলিপি লিখিয়| দিষাছিলেন। 
এবং জীহ্‌ট্ৰের কাজিটোলা নিবাসী করামত উল্লার পুত্র মুন্দী শরাফত উল্লা 

৬১ ও মহলে আব্দুল্লা নিবাসী ইমাম্‌ বক্সের পুত্র মুন্সী করিম বক্স দ্বাবা এ 
পুস্তক ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। বর্তমানে উহা দুশ্রাপ্য বটে। 
অন্ত কোথাও এ পুস্তক আছে কিনা জানি না । তবে আমার গৃহ লাইব্রেরীতে 
একথণ্ড পুস্তক রক্ষিত আছে । রচক নিজ পরিচয়ে বলিয়াছেন 


”পবিচয বলি আমার শুনহে ইস্লাম, 
পিতাএ রাখিয়া ছিল৷ বুবহান উল্লা নাম। 
মুশিদে রাখিলা নাদ অধম চেবাগ আলী, 


সং * রা 


আলীম উল্লা ম্বছম মেরা পিতার নাম। 
পারকুলের এলাকায় 'আখালিয়া” ঘর, 
মুছাফির খানা মের! জান বেরাদর |” 
ৰ্‌ পুপ্তক পরিচয অণ্যাষে এ পুস্তক খানার বিস্তাবিত আলোচনা করিতে বাসনা 


য়ুহিল। 


+ 


এ 


ত এমপিরা পপির পদিনা তততততত, 


১২১ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ-পত্ৰিক। 

মৌলবী আবদুল ওহাব :_শ্রীহট্রের বরাষা পরগণার ফুলবাড়ী 
নামক স্থানে ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিন একজন বিখ্যাত সাধক 
দববেশ ও আলেম (বিশ্বান ব্যক্তি ) ছিলেন বলিয়।ও সাধারণ্যে প্রকাশ । তিনি 
পহাসর তাব্ণ* নামক একখানা পুস্তক বচনা করিযাছিলেন। শ্্রীহট্রের কাজী 
জলালউদ্দিন মহল্লা নিবাসী হাফেজ আমিনউদ্দিন আহমদ এ পুস্তকখানা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে উহা! দুপ্রাপ্য , আমার লাইব্রেরীতে একখানা পুস্তক 
রক্ষিত আছে। 
দীন ভৰানন্দ £--দীন ভবানন্দ একজন সাধক কবি ছিলেন। তিনি 
ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক তবপূর্ণ গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংগ্রহ পুস্তকে 
নাম ণহবিবংশ।” শ্রীহ সদর নিবাসী মুন্সী মাং আফজল সাহেব উহা 


১১8 প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমানেও পুস্তকধানা প্রচলিত আছে। দীন 


৭ 


ভবানন্দের অপর কোন পরিচয় পাওয়া ষাষ না। অপর কোন ব্যক্তি এবিষয়ের 
সন্ধান দিলে সুখী হইব। কথিত আছে যে দীন ভবানন্দ তাহাব স্ত্রীর প্রতি 
অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, একদিনের জন্য অদর্শন খটিলেও চঞ্চল ও অস্থিব হইয়া 
পড়িতেন। একদা স্ত্রী নিজ পিক্রালয়ে গেলে পর তিনিও পাছে পাছে থাইয়া 
তথাষ উপস্থিত হন ৷ এ অবস্থা দৃষ্টে স্ত্রী বলিলেন পস্বামিন! আমার প্রতি 
আপনি যেরূপ আসক্ত যদি খোদার প্রতি এরূপ আসক্ত হইতেন তাহ। হইলে 
সহজেই তাহার নৈকট্য লাভ করিতেন” এতং শ্রবণে ভবানন্দের 
দিব্য জ্ঞান লাভ ঘটিল; তিনি স্বীকে 'জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া 
ভাবাবেগে বলিয়া ফেলিলেন “মা! আপনি কি বলিলেন? আবার 
বলুন! স্ত্রী সপ্রতিভ ভাবে পুর্ব কথার পুনবাবৃত্তি করিলেন মাত্ৰ ৷ 
এর পর কিছুকাল কেহ আর ভবানন্দকে দেখিতে পায় নাই। বহুকাল পরে 
কেহ কেহ দীন ভবানন্দকে কদলীগাহের আশষে স্থবমা নদীতে ভাসিতে 
ভাসিতে গান গাহিতে। দেখিষ। ছিল। গানের স্থবেব জোরে নাকি তিনি 
নদীব উজান বাইয়া চলিয়াছিলেন। ঘটনা ষাহাই থাকুক, তিনি সুরমানদীর 
অদূববর্তী কোনও স্থানের লোক বলিষা বিশ্বাস ৷ তিনি ন্দাতিতে ব্ৰাহ্মণ ছিলেন 
বলিয়াই মনে হয়! দক্ষিণ শ্রীহট্রের আদমপুর বাসী মুন্সী. আবদুল 
করিম নামক জনৈক বৃদ্ধ একদিন কথাপ্রসঙ্গে "হরিবংশ” রচকের নাম ভবানন্দ- 


টের সাগরী- সাহিত্য ১২২ 
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' ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সংগ্রাহকের নিবেদনে জানা যায় থে 
বাঙ্গালা ১১৫৬ সালে দীন ভবানন্দ এই গান গুলি বুচনা করিয়াছিলেন। 
ইহাতে দেখা যায় যে অন্লমান ১৮৭ বসব পূৰ্ব্বে বা তৎপৰও ভবানন্দ 
জীবিত ছিলেন, পুস্তকথান! রাধাক্রষ্ণপ্রেমের রূপক আদর্শে রচিত। পুস্তক 
বিবরণ অধ্যাঘে ভাব ও রচনাভঙ্গি প্রকাশ করিব । 

(৬) মুদ্দী শাহ আছদ আলী :--ইনি স্থুনামগঞ্জের লক্ষণত্ৰী পরগণার 
ষোলঘর মৌজায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের আর কোনও 
বর্ণনা দিতে আম্বা অক্ষম। স্থনামগঞ্জবাপী কোনও ভদ্রলোক ইহার! 
অনুসন্ধান কৰিয়া জানাইলে সুখী হইব। সামাজিক চিত্র ও বিভিন্ন রকমের 
লোকচরিত্র অবলম্বনে তিনি “সহর* চরিত” নামক পুস্তক রচন| কবিবা 
গিষাছেন। প্রকাশক হাফেজ আমিন উদ্দিন আহমদ | বর্তমান প্রকাশক 
শ্রীহট্রে হাজী আবদুর রহমান শেঠ। | 

(৭) মুন্সী আমান উল্লা :--ইনি, শ্ৰীহট্ট সদরের লোক। ১২৯৩ বাংল 
প্স্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া. জানা যাম।' তিনি ব্যবস্থা শাস্ত্র 
অবলম্বনে "মুফিদল ইসলাম" নামে একখানা পুস্তক ও “রাগমালা” "ও "এব্রত 
নাম!” নামে আরও দুইথানি পুস্তক রচন!.করিয়াছিলেন'। বর্তমানে সর কষ্ট 
পুস্তকই দুপ্রাপ্য । আমার পাঠাগারে ইহার একখানা রক্ষিত আছে। 

(৮) মুন্সী ওয়াজিদ উল্লা :--শ্রীহট সদরেব গহরপুর ' পরগণার লামাপাড়া 
মৌজায় তাহার জন্ম হয় বর্তমানেও তিনি জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস ৷ 
ধৰ্ম্ম ও আধ্যা-;ত্মক তত্ব ব্যিয়ে তিনি পছুসিযার গাফেলিন” ও “মাহে রমজান” 
নামক দুইখান! পুস্তক রচন! করিয়াছিলেন! ইহাও দুস্রাপ্য । আমার নিকট 
এক এক কৃপি আছে । 

(৯) শাহ্‌ হ্রমুজ আলী ঃ--শাহ হরমুজ্জ আলী হট সদরের লোক । 
' তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধক কবি ছিলেন ৷ আধ্যত্মিক তত্ব বিষয়ে “দিলনছিহত, 
হরমুজ নছিহত ও মিছ লে দুনিয়া” নামে তিনি হযে পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন ৷ রচক *দিলনছিয়ত” পুস্তকে লিখিয়াছেন :-_ 

'_ “আর তিন কেতাব হইছে বড় মঞ্জাদার, 
মনে নাই সেই কেতাব ছাপা করাইবার ।” 


১২৩ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য পরিষং-পত্রিক। 


rrr. Ann ns NNT 








বচকের অনিচ্ছার দরুণই বোধহয় তাহার অন্তান্ত পুস্তক মুদ্রিত হয নাই । 
তীাহাব প্রথম পুস্তকেব প্রকাশক লালাবাজার রামপুর নিবাসী শরাফত উল্লা ও 
অপর ছুইখানির প্রকাশক সহরবাসী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব। পুস্তকগুলি 
দুশ্রাপ্য। আমার কাছে ১ম খানার এক কপি আছে। 

(১৭) শাহ ছৈয়দ আবদুল কাদির :- ইনি শ্রীহট সহরের লোক! 
মুদলমানেব প্রয়োজনীষ ব্যবস্থ| শাস্ত্রে শিক্ষার সহজ সরল উপায়ের জন্য তিনি 
“আহকামস্বরা” নামে একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং মুন্সী আবদুল 
করিম সাহেব দ্বারা উহা বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হইযাছিল। বর্তমানে 
পুস্তকখানা দুশ্রাপ্য। আমার পাঠাগারে একখান! রক্ষিত আছে। 

0 শাহ আরকুম আলী :--ইনি গহবপুব নিবাসী একজন সাধক কবি ৷ 
আধ্যত্মিক তত্ব বিষয়ে তিনি পহকিকতে দিতারা* নামে একথান। পুস্তক রচনা 
করিয়াছিলেন ও উক্ত গহরপুব হইতে শাহ কাহিদ উল্লা তাহা প্রকাশ করিষা- 
ছিলেন। অল্পকাল পরেই উহা দুশ্রাপ্য হইয়। উঠিয়াছে। জনসমাজে উহাব 
বিশেষ আদর ছিল। রচকের ইচ্ছায়ই নাকি প্র পুস্তকের পুন মুদ্ৰণ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । 

বি) শাহ হুসন আলম £__ইনিও সিলেট সহরের নিকটবাসী লোক 
ছিলেন। তাহার রচিত পুস্তকের নাম “ভেদ সার |) এইখানি আধ্যাত্মিক, 
তত্ব বিষয়ক পুস্তক। শ্রীহটের হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব উহা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে পুস্তকখানা ছুপ্রাপ্য । আমার পাঠাগারে একখান! 
মাত্র আছে) ৷ ; 

(> শাহ মাং আবদুল্প৷ :--ইনি কোথ৷কাব লোক জান। যাষ না। ইনি 
“হজনামা!” নামে একখানা ছোট পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে ভজযাত্রীগণের 
জ্ঞ'তব্য বিষয় আছে। প্রকাশক শ্রীহটের মুন্নী মোহাম্মদ আবদুল গণি 
সাহেব । 

(১৪) মুন্সী আবদুল করিম :--ইনি ট্জন্তাব লোক। তিনি “ওছ 
নামাজের কবিতা” নামে একখানা পুস্তিকা রচনা কবিষাছেন। এ জৈস্তার 
ছোটদেশ নিবাসী মুন্সী আবদুল আজিজ শিক্ষক সাহেব “মুফ্িদল আওয়াম” 


তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীন ১২৪ 
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নামে সমাজ চিত্র ও ধৰ্ম্মণলীতি বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা ও প্রকাশ 
করিয়াছেন 

(১৫) মুন্দী মোহাম্মদ জওয়াদ :- ইনি কোথাকাব লোক জানা যাষ 
নাই। তিনি কার্সী “বাহার দানেশ” ( বুদ্ধিব সাগর ) গ্রন্থ হইতে প্বাহরাম 
জহুর!” নামক একখান! গল্পগ্রন্থ বচন! কবিয়া গিষাছেন। তাহাব রচনা প্রণালী 
অতীব হুন্দর। পুস্তক পবিচয় অধ্যাষে রচনার নমুনা দেখান হইবে। 

(১৬) মুন্সী মাং খপিল £--মুন্দী মাং খলিল কোথাকাব লোক তাহা 
জানা যায় না। তিনি “্চন্ত্ৰমুখী” নামে একখান! গল্পপুস্তক লিখিয়াছেন । 
বচনার বর্ণনা প্রণালী ও ঝঙ্কার চমকপ্রদ বটে । 

) মুন্সী ইবফান আলী £--ইনি করিমগপ্জেব, পঞ্চণণ্ডের লোক । 
তিনি “মুফিছুল মুমিনিন, রাহাত নামা ও আপাই নামা” নামে তিনখানা 
পুস্তক বচনা কবয়াছিলেন। তাহার সম্পর্কে অপর সংবাদ অন্রসন্ধান 
সাপেক্ষ । (ক) 

(১৮) মুন্দী জফব আলী ঃ--ইহার বাড়ী ঢাক্াদক্ষিণেব বাদেপাণা 
গ্রাম। ইনি মহানবী হজবত মোহাম্মদ (সঃ) এব বাণীদ্বারা “অছিয়তুন্নবী” 
নামে একখানা পুস্তক বচন! করিয়াছেন। * | 

(৮৯) শাহ আকবর আলী ₹_ইনি কোথাকার লোক জানা যায নাই । 
তাহার অপর নাম “সম্ছুল আশিকেন শাহ সরপ উদ্দিন ছাবাল শাহ ।) 
«এস্কে দেওয়ানা’ নামে তাহাব রচিত একখানা ছোট পুস্তক আছে । 

6) হজরত ভেলা শাহ ৮ ইনি প্ৰবব-নিশান” নামক একখানা গান ও 
ধৰ্ম্ম বিষয়ক পুস্তক বচন! করিয়া গিয়াছেন। তাহার কোন পবিচয় এখনও 
জানিতে পারি নাই ৷ 

(৫ হাজী মাং ইযাছিন :_ত্রিপুরাব এলাক|ব ধশ্মনগবের ইযাকুব নগবে 
ছিল তঁ'হার বাড়ী। তিনি “তালেব জান্নাত; প্রেমার্শি, মায়ারশি, মনোহব 





(কে) “মুন্সী ইরফান আলী, প্রবন্ধ দ্ৰষ্টব্য ! _সম্পাদক। 


১২৫ শ্রীহটট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৯ ০৯ লম ললালললালংল পদ পপ পা দাত ০৯ পপি পিপি পিল পাস পপ ৯ ৯৩১ পপি পাসিন তি পিপাি পি পপি পিপি ২ = ত ১০১ ২০০ এ ২৭ ০০৩০৯ 


শশী, রমণী দর্পণ” প্রভৃতি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন । বহ মানে সবই দুল্দ্রাপ্য 
তবে ‘রমণী দৰ্পণ’ মুদ্ৰিত হয় নাই। 

(২২) মৌলবী শাহ হৈযৈদ জহুরুল হোসেন বাড তরপ পরগণার 
মধুপুব মৌজায তিনি বর্তমান আছেন। “হুবজাত” নামে তাহার একখান। 
মূল্যবান পুস্তক নাগরীতে ছাপান হইয়াছিল । বর্তমানে এক প্রকার দুষ্পাপ্য । 
তবে পুনঃ প্রকাশের আশা আছে। তিনি “মারফতে জওবাহেব” নামক 
আর একখানা উপাদেয় পুস্তকের পাওুলিপি তৈয়ব করিঘাছেন। সত্ববই ছাপা 
হইবে বলিয়া ভরসা ৷ এতদ্ব্যতীত কড়িনামা, হবিণনাম।, হুপিয়ার নামা খাছিয়ত 
চরিত, সফাতুন্নবী, মোনাভান, আবুসামা, পহ্লাকেতাব, ওয়াজিবুল আমল 
প্রভৃতি পুস্তকের না জানা যার । তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকও পাওয়া যাষ 
বটে কিন্তু রচকের নাম পাওয়া যাষ না। দুঃখ ও' পরিতাপের ব্ষিয এই. থে 
ট্রহট্ের নাগরী ব্যবসায়ীদের ব্যবদায় বুদ্ধি ও অপরিনাম্বর্শিতার কল্যাণে (?) 
অনেক রচকের পবিচবই পুস্তক হইতে নির্বাসন দণ্ড লাভ করিতেছে । 


এম, আশরফ হোসেন। 








পৰ কবি মুন্সী ইরফান স্নালী। 


অধুনা পল্লী সাহিতা সংগ্রহের প্রতি শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ও উৎসাহ 
দেখা যায়। যদিও তাহা প্রচুর নহে, তথাপি এ যাবৎ বহু পল্লী সঙ্গীত 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিষয়ে বঙ্গদেশ অন্যান্ত বহু বিষয়েব 
স্তায় আমাদের আদর্শ স্থল হইবার যোগ্য । | 

একটি বিষষের প্রতি আমি বহুদিন হইতে “শিক্ষা সেবক,” “মাসিক 
মোহাম্মদী,” “আল্‌ ইস্লাহ ” প্রভৃতি পত্রিকার মারফতে সমাজের দৃষ্টি 


পল্লী কবি মুন্সী ইরফান আলী ১২৬ 
আকর্ষণের প্রযাস পাইয়া আসিতেছি’৷ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আশানুরূপ সাড়া 
পাই নাই। জ্ৌৰ্গলিক বাংলাৰ বহির্ভুত স্থরমা উপত্যকাষ বহু স্বভাব কবি 
বন কুহ্মের মত ফুটিযা বিজনেই তাহাদের সৌরভ রাশি বিলাইয়া গিয়াছেন ৷ 
আজও তাহাদের ভনিতা সংযুক্ত সঙ্গীত সমূহ চাষী মজুরের কণে বঙ্কত হইয়া 
“কাণের ভিতর দিয়৷ মরমে প্রবেশ করে”। আমরা ই'হাদের জীবনী সংগ্রহে 
আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টর পরিচয প্ৰদান করি নাই | ৬৯৫৪২ বাংলার 
শ্রাবণ সংখ্যা “মালিক যোহাম্মদীগতে আমি স্থরমা উপত্যকাঁব পল্লী কবিকুলের 
মধ্যমণি শীতালং শাহের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধী সমাক্জকে উপহার দিয়াছি। 
,আজ-.আর একজন পল্লী কবির জীবন কথা আলোচনার প্রবাস পাইব | 

১২৫৩ সালে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কসবা গ্রামে মুন্সী 
ইয়ফান আলী সাহেব জন্ম গ্রহণ কবেন। তাহার পিতা মৌলবী বিফাত আলী 
সাহেব আরবী-ফারসী ও উর্দ ভাষায় বেশ বুৎপন্ন ছিলেন। একমাত্র পুত্রকে 
মৌ্বী সাহেব বিষ্যশিক্ষার্থ গ্রাম্য পাঠশালায় ভি কবিয়| দেন । সহপাঠীদের = 
মধ্যে ইরফান আলী সর্বদাই শীর্ষস্থান অধিকাৰ করিতেন। পাঠশালার পাঠ 
শেষ করিয়া বালক ইরফান আলী ৪1৫ বৎসর কাল উদাসীনের ন্যায় নানা 
স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান ।' গানেব প্রতি তাহাব একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, ছিল। 
এই সময়ে তিনি “সিলেটী নাগবী” শিক্ষা করিয়া বহু সংখ্যক পল্লী গান অভ্যাস 
করেন। - 


এখানে বলা আবশ্যক ষে এতদঞ্চলে অধিকাংশ পল্লী গানই “সিলেটা 
নাগরী” অক্ষবে মুদ্রিত । এই অক্ষব মালার একট। বিশেষত্ব এই যে, উহাতে 
বাংলা অক্ষবের প্তায় বর্ণের জটীলত। নাই । মোট ৩২টি অসংযুক্ত বর্ণ এবং 
১৬টি সংযুক্ত ( অবিক্ৃতাবস্থায় ) মাছে । ' তাই সাধারণ লোক উহা অল্প সমষে 
এবং অল্লায়াসে শিখিযা লইছ্তে পাবে। “হালতুন্নবী* "জংনামা” প্রভৃতি বড় 
বড স্থপ্রচলিত পুথি এই সিলেটী নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। দলিল দস্তাবেজে 
অনেকেই এই অক্ষবে নামধাম স্বাক্ষরিত করে । 

ষাহা হউক কিশোর ইরফান আলী সঙ্গীত রসে আপনাকে ডুবাইয়! 
দ্রিলেন। তাহার স্থললিত কণ্ঠের রাগ ও বাউল গান যে শুনিত সেই মুগ্ধ 


১২৭ আহ সাহিত্য- পরিষৎ- পত্রিকা 
হইরা যাইত । টড তিনি সুপুকষ ছিলেন) সুতরাং লোকে সাদরে ও 
সাগ্রহে তাহাকে ডাকিয়া নিযা গান শুনিত। এইভাবে কিছুদিন চলিল,। 
তৎপব একদিন তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়! কলিকাতা মহানগরীতে গিবা 
উপস্থিত হইলেন । উদ্দেস্ট-অর্থোপাজ্ধন। কলিকাতায় তিনি ২৩ বসব 
ছিলেন! সেখানে বিশেষ স্থবিধা না হওয়ার ইরফান আলী আবার শ্বগ্রামে 
ফিরিয়া আসেন ৷ এই সমষে ১৪1১৫ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। 
বিবাহের বংসরই তিনি আবার আরবী ফাবসী শিখিতে আবস্ত করেন। 
লোকে বলাবলি করিত--"মৌলবী সাহেবের একমাত্র ছেলে বধ'টে হইযা 
ফাইবে”। লোকের এই প্রকার মন্তবা শুনিয়া তাহার জেদ চভিষা গেল এবং 
তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বগ্রামবাণী একজন মৌলবী সাহেবের নিকট 
আরবী ফাবুসী শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩1৪ বৎসরের মধ্যেই তিনি এ 
ভাষাদ্বষে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এখন হইতে তিনি মুন্সী ইরফান 
' আলী নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং করিমণ্ধের অন্তৰ্গত “বাঘন" 
নামক গ্রামে এক মাদ্রাসায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষ| দানে নিযুক্ত হইলেন। 
মুন্সী সাহেব একজন কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাহার আর্থিক অবস্থা 
স্বচ্ছল ছিল নাঁ। তথাপি তিনি যথাসাধ্য গরীব ছুঃখীকে সাহাধা করিতে 
কুন্ঠিত হইতেন ন! । বছ ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে তাহার নিকট হইতে সাহায্য 
পাইত। একবার মুগ্দী সাহেব রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন কাহাকেও 
সাহায্য কবিবাব মত তাহাব সাস্থ্য ছিল না । এ সময়ে এক ব্যক্তি উদ্বন্ধনে 
আত্মহত্যা করিয়া দারিদ্র্য যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কবে । এ 'লোকটিকে 
মুন্সী সাহেব নিযমিতভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন । 
মুন্সী ইরফান আলী সাহেব অতান্ত মিশুক ও সামাজিক লোক ছিলেন । 
যে কোন বযসের লোকের সঙ্গে তাহার মিশিবার একটা স্বাভাবিক শক্তি 
ছিল। কথিত আছে বহু বয়স প্/স্ত তিনি লোকের গাছ হইতে আম কাটাল 
ইত্যাদি পাড়িয়া দিতেন ৷ তিনি বাল্যকাল হইতে বন্দুক দ্বারা শিকার করিতে 
ভাল বাসিতেন ৷ একবার শিকার করিতে গিয়া হাতে ভীষণ আঘাত 
পাইয়্াছিলেন_ বারুদে তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছিল। 
পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি মুন্নী সাহেব অতি সুপুরুষ ছিলেন। তদীয় আবক্ষ 


পল্লী কবি মুন্সী ইরফান আলী ১২৮ 


৬১৯৩ ৬৮৮৬৬৮৬৮০৬০৮১ পতি ত২ {= ৩৯ সিসি পাস এপস পপ ত পদ ৬ ৮৬ ৯৯ ি৬িসসত সিসি সিস্ট 


বিলম্বিত শ্বশ্ৰু সমন্বিত সৌম্যমৃত্ঠি দর্শক মাত্রেরই শ্রদ্ধাব উদ্রেক করিত। 
তদুপণি তীহাব স্থব্যবহারে সকলেই তাহাকে শ্ৰদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। 
তীহারই উদ্যোগে কসবা ইমামবাড়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইঘাছিল। ১৩৩৩ 
সালে মাঘ মাসে বুধবার দিবস মুন্সী সাহেব ইহলোক ত্যাগ কবেন। বর্তমানে 
তাহার ছুই পুত্র জীবিত আছেন ৷ 

মুন্সী সাহেব অনেক গুলি গান ও কবিতা পুস্তক লিখিষ| গিরাছেন। 
তন্মধ্যে "মুফিছুল মূঃমিনিন” (নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত) পুস্তক খানাই প্রধান । 
উহা! সবিশেষ প্রচলিত ও সমদূত হইয়াছে । উহাতে নামাজ রোজা প্রভৃতি 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং আধ্যাত্মিক বহু সংখ্যক “রাগ”ও”বাউল” গান স্থান পাইয়াছে। 
এতম্ব্যতীত নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলিও কম আদৃত হয় নাই । “রাহাত নামা” 
( বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ), “আখবাক্ষল ঈমান” ( নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ), 
“ছয়ফুল বেদ।ত” ( নাগরী ), “জঙ্গে রোম” (বাংলা ), "শাহজালালের তয়ারিখ* 
( বাংলা )। * | 

উল্লিখিত পুস্তক গুলির মধ্যে শেষোক্ত ছুইখানা এতিহাসিক বিষষ 
অবলম্বনে লিখিত ৷ প্রথমোক্ত তিনখান। আধ্যাত্মিক ও ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় গানের 
সমষ্টি ৷ ইহা ছাড়া ভট্ট কবিতাব ন্যায় মুন্সি সাহেবের “মৌলভী মোহাম্মদ 
আলীম, “১৩২৬বাংলার তুফানেব কবিতা” এবং “জারমনী; ( কচুরীপানা ) 
নামক তিনথানা কবিতা পুস্তক প্রচলিত আছে। শেষ বয়সে মুন্সি সাহেব 
উল্লিখিত পুস্তক বিক্রয় লন্ধ অর্থ দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিতেন । 
তিনি ঘখন স্বরচিত গান ও কবিতা গুলি স্থর সংযোগে গাহিতেন তখন 
শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত । 


নিয়ে তাহার কয়েকটা গানের নমুনা উদ্ধৃত হইল। 
(১) বাউল 
ভবের পেরমে কলংকিনী সাব 
ষে পড়ে পীরিতের কান্দে আশা নাই তার বীচিবার। (ধুয়া ) 
আগে আগে সোয়াগে সোয়াগে গলায় দিহু পীরিতের হার 
তোর! দেখ আসি লাগ ছে ফাসী শক্তি নাই মোর ছাড়িবার । 


১২৯ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ঈমান আমান বার জাতিকুলে যীবন যায় আব 
যাব লাগি কলংকী হইলু সে বুঝি নয় আমাব। 
কুসঙ্গীষার সঙ্গ লইয়! ভবের হাট মোর গেল গইধা গোঁ 
কারে দোষ দিমু আমার মনা হইলা ছুরাচার । 
অধীন ইরফানে বুলে ভয়ের জালে হইছি গিরিফতার 
আধেরে ভবসা, রাখি নবীন্ধীর চরণ ধূলার ৷ 


(২) বাউল 
দেখ মন পড়িপ বাকী আধ-- 

সনেব খিরাজ বাকী রইল উশল নাই তৌজি চিঠায়। (ধূষা ) 

জুতিয়| ধাইলায় জমিবাড়ী জমার কি উপায় 

এই যে দিন পাওনা চিন তোমার লাটের তারিখ গইযা যায়। 

জমিদারের জমিদারী রাখা বিষম দায় 

জমা উশল না হইলে তালুক নীলাম ভাকায়। 

জমির জম! সনে সনে আদায় করা চায় 

আর দখল রাখিতে হয. ছাড়িলে না পাওষা যাষ। 

অধীন ইরফানে কয় মোর কি হইব উপায় 

জমিতে দখল নাই মোর জমা না হইল আদায় । 

সংসার মাষ| ময়। মাহ ষেকি ভাবে অলক্ষিতে এই মায়ার জড়াইয়া 
পড়ে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে ন| | খন চৈতন্তোদয় হয়, তখন দেখে 
সে মায়া জালে আষ্টে পৃষ্টে বাধা পড়িয়া গিয়াছে । উপার নাই, জাতি-কুল- 
যৌবন সবই এর পায়ে বলি দিতে হয। অবশেষে দেখা যায় “ভবের হাটের” 
ম্যাদ শেষ হইয়া আসিয়াছে। রিক্ত হস্তে কলঙ্ক মাত্র সম্বল হইয়া প্রভুর 
নিকট হাস্সির হইতে হয়। প্রথম্ক্ত গানটিতে কবি এই মাযাবদ্ধ মানব 
হৃদয়ের আকুলি ব্যাঁকুলি অতি স্থন্দর রূপে 'ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । 
পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্পর্ক কি, রূপকের ভিতর দিয়া কবি 

তাহা অতি স্থন্দৰ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টি কর্তার এই বিশাল জমি- 
দ্রারীতে আমি যে “জুতিয়া” খাইতেছি তাহার “খেরাজ” কি আমি আদায় 


পল্লী কবি মুন্সী ইরফান আলী : ১৩০ 


৬৬৮৮৮ পা uw AU AIAN NS MINNIS AAA ৯৫৯৫৯ AANA পিপিপি পাপা 


করিতেছি? তাহাব আলো, বাতাস, জল, মাটী আমি ষে অফুবস্ত ভোগ 
করিতেছি--পতিদানে আমি কি দিতেছি? দেন' শোধ করা কি সম্ভব? 
“বাকীজায়” বহু পড়িয়াছে। তাই “তালুক নীলামের” ভষে রায়তের মন 
উদ্বিগ্ন । 


(৩) বাগ 





রে সোনার ময়না, তোমাব পিঞ্জিবা ছাড়িনা'কোথায় যাও, 

ছাড়িলে ঘরের মায়! তুমি ফিরিয়া না চাও। (ধৃয়্া) 

আসিব পেয়াদা তোরে নিবরে বাপদিয়া 

তিরি পুত্র ভাই বন্ধু তোমার উঠিব! কান্দিয়া । 

পলকেব মাঝে সব হইয়। যাবে ধন্দ, 

বিবি তোমার বেওয়। হইবা এতিম ফরজন্দ । 

বাখিতে পারিব কোনে ছান্দিয়া বান্ধিয়া 

ছাডিবায় ভবের মাষ! তুমি কান্মিয়া কান্দিযা ৷ 

তুমি জান আমি তন ছাড়িয়া কেনে যাও 

ফিরাও তোমার চান্দমুখ একবার নয়ন খুলি চাও | 

মান্গষের জীবন যেমন পৌষ মাসের বুয়া 

পড়িয়া রইবা খাকেব তনু উড়িরা যাইবা স্থযা ৷ 

কান্দিলু জনম ভরি পরের কান্দন 

আপনার কান্দন ন] কান্দিলু থাকিতে জীবন। 

নাকিছ ইবফানে বুলে দিন যায় মোর গইয়| 

গয়াইলু ছুলভজনম চোরের ছলা বইয়|। 

জীবন নশ্বর । প্রাণ পাখী একদিন উড়িয়া যাইবেই ষাইবে ৷ , সেদিন 

তাহাকে কিছুতেই ধরিবা রাখা যাইবে ন৷। সেদিনের সে বিদাষ দৃশ্য দেহ ও 
মনের ছাড়াছাড়ি কি কৰুন, কি মর্্ম্পর্শী! স্ত্রী, পুত্র ভাই বন্ধু আত্মীয় 
স্বজন কাদিয়া লুটাইবেই, খাকের তমু [ মাটার শরীর ] এই পিঞ্রিরাও হয়ত 
উডটীয়মান প্রান পাখীর দিকে কঙ্কণ দৃষ্টিতে চাইয়া কাদিয়া বলিবে- “এতদিন 
আমি “তারে বুকে ঠাই দিয়া রাখিয়াছিলাম, তুই আজ যাস্‌ কোথায়? 


১৩১ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ওবে ও নিষ্ঠর পাখী! একবার ফিরিয়া দেখ, একটি বার তোব চাদ মুখ 
ফিরা 1৮ কিন্তু সবই বৃথা হইবে | পড়িযা রইবে খাকেব তনু, স্থয় 
(জীবাত্মা ) উড়িয়া যাইবে । স্থায়ী নয়--স্থায়ী নয়, জীবন পৌষ মাদ্দের 
কোয়াসার ন্তায়ই ক্ষণস্থাধী। তাই যদি হয, তবে ওবে মন. নিজেরে কান্দন 
কাদ। বৃথা মায়াব বোঝা বহন করিষ! ছুলভ মানব জন্ম ক্ষয় কবিও না । 
(৪) রাগ = 
সময় চিন না, লাখের ভরা যাইব গো মারা 
গেলে জীবন আর পাবে ন|। (ধুয়া) 
লাখেব দোকানে গে। তোমার পরদীপ দিলাষ না, 
আন্ধাব হাতে মাণিক দিলে ষতন করে না। 
জানিলে বাজারের রীতি বেপার হয় ছুনা, 
না জানিলে তামা বলি বিকি দেয় সোণা। 
*_ কাক কালা ময়না গো কালা আমি মূল জানি না, 
বন্দী কইলু কাকের বাচ্চা আমি ছাড়ি দিলু ময়না। 
পিঞ্িরাতে থাকিতে গো পংখী পোষ মানাইলাম না, 
ছুটিব স্থন্দর পংখী ধর! দিব না। 
সঙ্গী গণে যায় চাড়িয়া দেখিঝ। দেখনা, 
তোমাব চোখ থাকিতে কি সন্ধানে হইলাষ কাণা ৷ 
অধীন ইরফানে কহে না কইলাম ভজনা, 
আমার নবীজীর শফাতে, আল্লায় পূরাও বাসনা । 
এই গানটিতেও কবি 'জীবাত্মার অনিত্যতা, নশ্বর জগতের অসারত! 
বর্ণণা করিয়াছেন ৷ মায়ায় মান্ৃষকে এমনি অন্ধ করিয়া রাখে যে, অহরহ 
মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়াও তাহার চেতনার উদ্রেক হয় না। অবিনশ্বৰ শাশ্বত 
স্ন্দরেব চিন্তা ভুলিযা ক্ষণ ভক্ষুর পাথিব সম্পদে আপনাকে ডুবাইয়! রাখে ৷ 
এরূপ বহু গান উদ্ধত কর! যাইতে পারে৷ বাছল্য ভয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। 
কবি নিজের জীবনে এই ভাবাটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ৷ 
একদিনের একটা ঘটনা--কবি বাড়ীতে ছিলেন-না। কি উপলক্ষে গ্রামেই অন্ত 


এইট সহিতা পরিষং-পত্রিকা ১৩২ 


Sanne 45 ত পতল ৩৯ পপি এত 


এক বাড়ী গিয়াছিলেন। এমন সময় তাহাব নিকট খবব পৌছিন "তাহাৰ 
পুত্র তৈয়ব কূপে পড়িয়া মাব| গিয়াছে”। তিনি মৃদু হাস্য সহকাবে উত্তৰ 
ছিলেন আমারত কিছু নব, যিনি একদিন দান, কবিয়াছিলেন, তিনিই 
আবার ফিরাইরা লইবাছেন।” তাহার চোখ দ্যা এক ফোট। জলত গড়াইল 
নাই, অন্য সকলকেও কাদিতে নিষেধ করিযা দিলেন। 
হাস্থরল সন্ভাবে ও কবি সিন্ধহৃল্ত ছিলেন। এক সমর কিশোব ও যুবক 
মহলে "ছু আনা চৌদ্দ আন!” ছাটেব চুলে তেডি কাটাব অভ্যাস খুব প্রচলিত 
হইয়া পডিয়| গিধাছিল। মুসলখানদেব পক্ষে নানাকাবশে উহা অবিধের। 
কবি "এলবার্ট” ওয়ালা যুবকদেবে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন-- 
এক গুব আর ২ আল তার কপালেতে পড়ে, 
বড় হুবব ববি তাবে নছারাষ চড়ে। 
পেত মানুৰ নর ২ ঘোড়া হয় শুন সৰ্ব্বজন, 
ঘোড়াব চাবি পাও তোমার দুখান অপুবণ | 
ঝুটা লালচ কর ২ লাঞ্জে মর পড়িল ডেঙ্ুর 
খালি আলে কি হইব নাইত লেন্গুর । 
সুদীর্ঘ কবিতা হইতে কিয়দংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম ৷ ভট্ট কবি- 
তাৰ টায় “২৮ চিহ্নিত অংশ সমূহ দুইবার করিষা পড়িতে হয। “উহা আলের 
কবিতা” নামে স্থবিদিত এবং এখন বহু লোকের স্থৃতিতে বিবাজিত আছে। 
গানের অর্থ বুঝিবার পক্ষে স্থবিধা হইবে ভাবিয়া কতকগুলি শবের অর্থ নিম্নে 
প্ৰদত্ত হইণ। 
নং গান_--সোয়াগে_সোছাগে, গইবা--ক্ষয হইষা, মনা--মন, 
আখেরে -অস্তিমে ' 
২নং গান-_ _খিরাজ---রা্ধন্ব, জুত্িয়'--বন্দোবস্ত নিয়া, লাটের তারিখ-- 
বাক্স্ব তারিখের শেষ দিন, 
ঙনং গান_--তিরি-স্্রী বেওয়া--বিধবা, এতিন_ পিতৃতীন অনাথ, 
ফরজন্দ__সৃস্তান, জান-__প্রাণ, তন-_শরীব খুঝা-কোয়াসা 
গাকেএ_ হাটি, তত্ন--দেহ, হুযা__দীবাস্মা, নাক্ছি--অধ্ম 


৪নং গান----আন্ধাব--অম্ধের, বেপার--লাভ, 
কবিতা-_- গুর-দল, আল--কপালের দিকে রক্ষিত লম্বা চুল, হুবব--- 
সাধ, নছাবা--খৃষ্টান অর্থাৎ সাহেব স্থব|রা, কুট|--মিথ্য| 
লালচ-- লোভ, ডেঙ্গুর--বিডম্বনা, লেঙ্গ,র-_লেজ। ৰ 
মুহাম্মদ আব্ম,লবারী 





* উল্লিখিত প্রবন্ধটির উপকবণ সংগ্রহে আমার ছাত্র সেহাস্পদ মুহাম্মদ 
আব্দস্‌ সত্তাব আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিষাছে ।--লেখক 


সত্রিস্ডলৌন্ল 


ঠিক এক বৎসর পূর্বে, ১৩৪২ বাংলার ৬ই মাঘ তাবিখে শ্রীহট্র-সাহিত্য 
পরিষদের প্রাবস্তক সভার অধিবেশন হয়। পরিষং-পত্রিকার প্রবম ও দ্বিতীয় 
সংখ্যায় এই সভাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের আযুফাল বাংল। 
সনের হিসাবেই গণনা কর! হৃইবে। প্রথম বসরে-_অর্থাৎ ১৩৪২ বাংলার 
চৈত্র মাস পধ্যন্ত, একটীমাত্র সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন ১৩ই 
ফাস্ধন তাবিখে অনুষ্টিত হইয়াছিল। সন্ভায পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাধ্য 
বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয লিখিত “রাঙ্গা কেশব মিশ্র ও কাত্যায়ণ গোত্র” 
শীর্ষক একটা সারগর্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হয়। দ্বিতীষ আর একটা 
প্রবন্ধ পঠিত হয়- শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্ৰ চৌধুবী মহাশয় লিখিত “ভট্ট-পাটকের 
প্রীশস্তিদয় |” 

দ্বিতীয় বংসরে--চলিত ১৩৪৩ বাংলায়--এ পৰ্য্যন্ত মোট পাঁচটি অধিবেশন 
হইয়াছে । নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিববণ প্রদত্ত হইল | 

প্রথম অধিবেশন--ইহ| ২৭ শে আষাঢ় তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
যুক্ত কৃষ্ণ বিহাবী বায চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত ই, এ নি, মহাশয় "আসামের 
, প্রাডা” জাতি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি কথা” নামীয় একটি মনোরম প্রবন্ধ 


শ্রীহট্ট সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা! ১৩৪ 
"করেন! আর একটি প্রবন্ধ পঠিত হয - “লাউড় পৰিভ্ৰমণ”; পণ্ডিত 
ক্র পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাৰ লেখক। স্থবিজ্ঞ লেখক ইহাতে লাউড 


ত প্ণানিষচঙ্গ হাবিলী”র ধ্বংসাবশেষের কৌতৃহলোদ্দীপক বর্ণন। প্রদান 
বন। 


দ্বিতীয় অধিবেশন-_-৩১ শে শ্রাবণ তারিখে এই অধিবেশন হয! শ্রীযুক্ত 
“পেন কুমার কব, অবসব প্রাপ্ত সাব্জজ মহাশয়, “সৰ্ব্ব ধর্মই সত্য-- 
স্বজ্ঞগণের সাক্ষ্য” এই সম্বন্ধে একটি পাত্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তৃতীষ অধিবেশন--এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
শষ “ভাষা-তত্ব--বাংল|, সংস্কৃত, আরবী ও পারশী” এই সম্বন্ধে একটি 


স্রাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান কবেন। ১১ই আশ্বিন তারিখে এই অধিবেশন 
'াছিল। 


চতুর্থ অধিবেশন--১৯শে অগ্রহায়ণ - তাবিখে এই সভা মিড হয । 
ভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুষ্কলাল দন্ত মহাশয় “বৈদিক যুগ ও ভক্তিবাদ” শীর্ষক 
কট স্বচিন্তিত ও স্থলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ৷ আর একটি প্রবন্ধ পঠিত 
*ব; তাহা মৌলবী মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন মাহিতা রত লিখিত 
'হটেব নাগরী সাহিত্য বিষয়ক লেখক প্রবন্ধে গরীহটের নাগরী- সাহিতা 
দ্ধ বহু জ্বাতব্য তথ্যের আলোচনা করেন। 
পঞ্চম অধিবেশন--১৫ শে পৌষ তারিখে এই অধিবেশন হ্য। ইহাতে 
গ্তিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় লিখিত ‘‘শ্ৰীহট্টের ভট্ট-কবিতা” 
ধক একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত. হয়। ..্রীহট্-গৌরব পণ্ডিত প্রবর 
[ইত্রিশটি ভট্ট:কবিতা সংগ্রহ কবিরা পাঠাইয়াছেন। সভায় এই সংগ্রহের 
টী কবিতাও পঠিত হর । 
প্রতি অধিবেশনেই উপস্থিত ভদ্্রম্ডলী প্রবন্ধ বা বক্তৃতার প্রতিপান্ত 
দ্বয় সম্বন্ধে মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিধাছেন । চলিত বৎসরে 
এও তিনটি অধিবেশন হইবে, বলিয়া আশা করা যায়। ৷, 
সদাশষ গবর্ণমেপ্ট পরিষদেব গৃহাদির জন্ত শ্রীহট্ট সহরে একখণ্ড ভূমি দান 
যাছেন। পবিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত আবেদন দেশবাসীর নিকট 
‘বিত হইষাছে । 





2.1 


নিসন্বেল ন - 


দেশবাসী অবগত আছেন ষে আদ্র বংসর-কাল হইতে চলিল, শীত 
সাহিত্য পরিষদ” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদেব অধিবেশনে বহু মৌলিং 
প্রবন্ধ পঠিত হইতেছে এবং একখানি ত্রৈমাসিক “পরিষং-পত্রিক।” প্রকাশিত 
হইতেছে । পরিষদের জন্য পুবাতন পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা প্রভৃতিও কিছু 
কিছু সংগ্রহ কর! হইতেছে । এই সকল সংগৃহীত পুস্তকাদি রাখিবার জন্তু 
পবিষদের একখানা লাইব্রেরী ও মিউজিযম-গৃহের গুযোজন। অতীব 
আনন্দের বিষয় এই ষে সদাশঘ গবর্ণমেপ্ট পরিষনের কাধ্যের প্রয়োজনীয়ত| 
উপলব্ধি করিয়া সম্প্ৰতি শ্রীহট্ট সহবে একখণ্ড ভূমি দান কবিয়াছেন। একু 
বৎসরের মধ্যে গৃহ নিশ্মাণ করিতে হইবে । ৷ 

গৃহ নিৰ্ম্মাণ ও আসবাব-পত্রের জন্য দশহাজ্ার ট টাক! আবশ্যক । ইতিমধে 
জনৈক মহানুভব ব্যক্তি কোনরূপ সর্ভ-ব্যতিবেকে ২০০০২ ছুই হাজার টাব 
দানের প্রতিশ্রুতি দিযাছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন, সহৃদয় দেশবাস 
বাকি টাকার সংস্থান করিঘা পরিষদের কাধ্য দফল করিয়া তুলিবে, 
প্রত্যেকটা দান সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে এবং যাহার! পঁচিশ টাক! ব৷ আৰ 
দান করিবেন,. তাহাদের নাম একটি তালিকাভুক্ত করিষা পরিষদ্-গৃং 
অভ্যন্তবে প্রকাশ্স্থানে রাখা হইবে । দানের টাকা অধ্যাপক শ্রীশশি মোহ 
চক্রবর্তী সেক্রেটারী, সাহিত্য-পরিষদ্‌, পোঃ সিলেট, এই ঠিকানায় পাঠাই, 
হইবে। সেক্রেটাবী প্রতি দানের জন্য রসিদ দিবেন ৷ ইতি। 

. (স্বাক্ষর) শ্রীপ্রমোদচন্ড দত্ত, সভাপতি | 

৩১শে ভাদ্ৰ, ১৩৪৩ বাংলা । 7৮) প্রীদতীন চন্দ্ৰ রায়, সহকারী স্ভাপাঃ 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ইং। (৮ ) -্ীপশি মোহন, চক্রবর্তী, সম্পাদ্ক 

পরম সুখের বিষয় যে মহামান্ত আসাম গভর্ণর গৃহাদি। নিৰ্ম্মাণের 
দুইশত টাকা দান করিবাছেন ৷ এতৎ-ব্যতীত, পরিষদেব প্রাণন্বরূপ,ই 
সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় কোনও অজ্ঞাত-নাম| মহামুভব ব্যক্তির -নিকট হু 


লাল সিস্িতদতল গলত ২৩০ তপন পাপা সনি এসসি এসসি পাসলিলযলসিসিলস্পিসলিস্ি পিসি পপি ত পাপ প'প' পপি ত ঞ পল লভ ২ 


বদন-বর্ণিত ছুইহাজাব টাকা দান সংগ্রহ করিযাছেন। এই ছুইহাজার 
শত টাক! আমাদের হস্তগত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় 
প্লীহইট হইতে চলিষা যাওয়ষ পবিষদের কার্ধা বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। 
অধিকাংশ তাহার প্রদত্ত অর্ধেই পরিষদের কাৰ্য্য এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । 
“তিনি পরিষদের সাধারণ-বাধ নির্দাহের জন্য এক-কালীন দেডশত টাকা দান 
'করিযাছেন। 

| পবিষদেব গৃহাদি নিশ্মাণের জন্ত উপবোক্ত দুইহাজার দুইশত টাকা ব্যতীত 
লিখিত এককালীন দান অঙ্গীকৃত হইযাছে :-- 









বায বাহ"ছুর শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্ৰ দত্ত ন ১০০২ 

» সতীশ চন্দ্র রায় তত ২০০, 

রি হী ২৫২ 

অধ্যাপক » উপেন্দ্র কুমার দত্ত ৰ £ ১০২ 

* পণ্ডিত ০. হরিধন কাব্যতীর্থ ee ৫২ 

অধ্যাপক , দিগেন্ চন্দ্র দত্ত ঢ় ১০২. 

রি. * দীনেশ চন্দ্র দত্ত ৰু ৫২ 

নি » স্থবেশচন্ত্ৰ সেনগুপ্ত ** ২৫২ 

» ডাঃ সুরেন্দ চন্দ গুপ্ত sa ২৫২. 

৪ »  নরেন্রানাথ ভট্টাচার্য্য ঢ় ১.২ 

bl ৩ দিগন্ত নাথ দাস হেডমাষ্টার ee ৫২. 

»- দিগিন্দ নাথ দেবমোক্তার - ৫২ 

» কৃক্কবিহ্বারী রায় চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত ই-এ'সি ১০২ 

রায় বাহাদুর » বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচাম্য ১০২ 

প্রশশি মোহন চক্রবর্তী রা ২৫২ 
ন পরিষদের কাধ্য-নির্বাহৃক-সমিতি যথাসাধ্য পবিষদের কাৰ্যা সম্পন্ন করিবার - 


্ট কণ্বতেছেন ৷ এই শিশ্ষ-প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশবাসীর সহান্থভূতি 
হা কবিতেছি। 
ৰ শ্রীশশিমোহন চক্রবর্তী 


সম্পাদক । 








